মোহনদাস করমচাদ গান্ধী * রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন কক রেজাউল করীম 
ক্ৰ ড. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ক্ষ সুন্নাত দাশ ক্র কবীর চৌধুরী 
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-_ সবার উপরে মানুষ সত্য __ 


“আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি ছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে। | 
আমি-যে দেখেছি__ প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে | 
বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কীদে। 

যাহারা সিরা Softee নিভাইছে তব আলো, 
|| তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ।” 


- রবীন্দ্রনাথ 
গুজরাটে গণহত্যার জনগ্রাহ্য বিচার কামনা করে 


ডিমিত্রভা সরকার সবিতা সিত্র | 
মধ্যমগ্রাম, উ. ২৪ পরগণা কৃষ্ণপুর, কলকাতা-১০১ || 


নক্ষত্র & XXX! বর্ষ 155-156 & জানু.-জুন 2002 ) 


রং 
বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন) 


“এসো ব্ৰাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার। 
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার। 
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা 
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে__ 
আজি ভারতের মহামানবের সগারতীরে।।” 
রবীন্দ্রনাথ ভোরততীর্থ) 





% এই মুহূর্তে রাজ্যের ও রাষ্ট্রের সঙ্কটে যে দুটি কথা মনে আসছে % 


রেন্ট ২2িতিস্প্ তি ৮৫ 


কলকাতা-৫৯ 








নিক TE OIE OE EE OE EEE ECE? 
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fname 





স্মারক নং-3203/ তথ্য ও সংস্কৃতি 2505 ভা, 10. 6. 02. 
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কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রয়োগে__বিখ্যাত 


25, বাশদ্বোণী এভিনিউ 
কলকাতা-৭০০০৭০ 
ফোন - ৪8৭১-৮৪৮৬ 







রজত জয়ন্তী বর্ষে (১৯৭৭-২০০২) দীর্ঘায়ু কামনার সহ 
নক্ষত্রের রূপালি অভিনন্দন সোনালি শুভেচ্ছা 





নদ পিক 
করেকেটি বিশে পতেখ্যত ও ক্ষন 


১. চাষা সংখ্যা ১০. মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা 
২. একুশে ফেব্রুয্নারি সংখ্যা | ১১. নির্বাচিত প্রবন্ধ সংখ্যা 
৩. ভিয়েৎনামের কবিতা সংখ্যা ১২. নির্বাচিত গল্প সংখ্যা 
৪. কার্ল মার্কস সংব্যা ১৩. নির্বাচিত কবিতা সংখ্যা 
৫. মাতৃভাষা সংখ্যা ১৪. তেভাগা সংখ্যা 

৬. খকান্ক নাটক সংখ্যা ১৫. স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর 
৭. রবীন্দ্র নাট্য সংখ্যা ও দেশভাগ সংখ্যা 

৮. দক্ষিণ আফ্রিকা সংখ্যা ১৬. সংবিধান প্রসঙ্গ সংখ্যা 
৯. কিউবা সংখ্যা 
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ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী 


বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দৃষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার 
সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু কেদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মশুলিকে 
অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল 
দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার 
প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার 
কয়েছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা "না করেই। 
ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। 

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল শ্বোতকে 
রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও 
কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে। 

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত? 

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত 
হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিৰী, প্রাণী ও উত্তিদজগতের 
অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের 
বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের 
অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য 

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে 
প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেখসূৃলক আইনের বথাষথ প্রয়োগ 
নিস নীরা th dic Ladd baa 

| 

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত 
হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার . 
আই. সি. এ. ৫১৪৩ 


চে 





স্যার নং EE জজ 10. &. 02. 


নক্ষত্র ঈ XX বর্ষ 155-156 & জান -জুন 2002. 


বিজ্ঞপ্তি 
(নক্ষত্র পত্রিকা বিষয়ক) 


পত্রিকা 

নক্ষত্র ব্রেমাসিক,দুটি বিশেষ সংখ্যা নববর্ষ ও শারদ সহ বচরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 
জানুয়ারি মাস থেকে বছর শুরু 

গ্রহক চাঁদা বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা 

রচনা নির্বাচনে সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত 

অবশ্যই কপি রেখে রচনা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত রচনা 

ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। (জেরক্স কপি ছাপাতে অসুবিধা হয় অনেক সময়) 


বিক্রয় (এজেন্ট) 

পাচ কপির কম এজেনট হওয়া যায় না 
উনিশ কপি পর্যস্ত কমিশনের হার 25% এবং 
iLL ce ad 


সিডিউল- -এর র ঘোষণা | 


on 24573/72 
ব্রেমাসিক 


bd 
Ld 
Le 
oo 
Ld 
ছু 
bd 
বডি 


কিএ-€. প্রফুল্ল কানন (পশ্চিম) 
কৃষ্ণপুর, কলকাতা - 700 101 
ফোন £ 576-6947 


পি-199, সি.আই. টি. রোড 
কলকাতা - 700 010 
ভারতীয় 


শর 


মুদ্রকের নাম ঠিকানা ও জাতি 
প্রকাশকের ঠিকানা ও জাতি 


এ 
আমি এতদ্বারা ঘোবণা করছি যে উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞানানুসারে 


সত্য। 
স্বা. বীরেন্দ্র বসু 
প্রকাশক 
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XXX বর্ষ মাঘ ১৪০৮ -আষাঢ় ১৪০৯ 
১ম ও ২য় সংখ্যা January— June 2002 
উপদেশক মন্ডলী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় * কল্পতরু সেনগুপ্ত * রাম 


বসু * মৃণালিনী দাশগুপ্ত * ধনঞ্জয় দাশ * চিত্ত 
ঘোষাল * বিশ্বজীবন মজুমদার * জ্যোতির্ময় ঘোষ 
« সুশান্ত হালদার * অমিত্রসূৃদন ভট্টাচার্য * কণিকা 

/ ঘোষ * অজয় কুমার ঘোষ + প্রণব চট্টোপাধ্যায় * 
শ্রীহীর ভট্টাচার্য * অমলকাস্তি শুহ। 


সম্পাদকমন্ডলী বীরেন্দ্রমোহন * রবি দত্ত * নন্দিতা ঘোষ 
* সুন্নাত দাশ * ঈশিতা মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক বীরেন্দ্রমোহন 

সহসম্পাদক দীপক মুখোপাধ্যায় * দিলীপ সামস্ত 

ক্মাধ্যক্ষ তুহিন বাগচি* সুব্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রচার ও বিপনন সরল মুখোপাধ্যায় * কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত 


* অপূর্ব কর * নীলিম গঙ্গোপাধ্যায় * রীনা চক্রবর্তী 


কাৰ্যালয় পি- 119. সি. আই. টি. রোড, কলকাতা 700 010 
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155-_156 সংখ্যা 
২৬২৯ হন 
১০ সুচী ত্র 
& 6. 2 টন 
DON , 
এক একুশের সুবর্ণজয়স্তী ও মাতৃভাষা দিবস 
দুই আটই মার্চ £ঃ আস্তর্জাতিক নারী দিবস 
তিন ধর্মের নামে শুজরাটের গণহত্যা £ একটি কলঙ্ক-অধ্যায় 10-16পৃঃ 
আজ আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ॥ কবীর চৌধুরী 17 
জজ বাংলা আগন্তক শব্দ ভাণ্ডার ।। ড. অজয়কুমার ঘোষ 20 
আ ম্যাক্সমুলার £ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ॥॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 26 
= বিশ্বায়নে কারা লাভবান? ॥ স্বপন ঘোষ 31 
জজ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব 


|| অধ্যাপক সুস্নাত দাশ 6 


আ মীরজাফর || মিহির সেন জর একটি সারমেয় জন্ম কাহিনী 41-63 
|| বিমেলেন্দু চক্ৰবৰ্তী জ্জ হিউম্যান ফিগার || কেতকী দত্ত 


৷ রক্ত-রপাঙ্গনে || দিলীপ সামস্ত 64-90 


= বলাহ রায় আআ বিশ্বনাথ রায় জর সুধীন বসু এর সুখেন্দ্র ভট্টাচায 91-106 
ভর শিশির সামন্ত জ রমেন আচার্যজ্ঞ দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস শ্র অশোক 
রায়চৌধুরী শর অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় জ অমিলেন্দু ভট্টাচার্য 

জজ কিশোর নাগ জজ অমিত রায় জজ কৃষাণু সার গ্র অরুণ শংকর 

দাশ শল অমিতাভ চক্রবর্তী 


ফিচার (এক) মার্ভৃভাষা চর্চা / ০, 773 107-115 
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এক || 


একুশের সুবর্ণজয়ভী ও বিশ্ব মাতৃভাষা 
দিবস 

1952 খৃষ্টাব্দের 21 শে ফেব্রুয়ারি পূর্বাংশের ঢাকায় 
পাকিস্তানী শাসকদের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বাঙালির প্রতি 
গণতত্ত্রহীনতা, প্রবঞ্চনা ও নির্মমতার বিরুদ্ধে পৃর্ববঙ্গবাসীর 
প্রতিবাদ-মিছিলে ও এতদার্থক পরবর্তী ভাবা আন্দোলনের 
রবকত, জববার, রহমান, সালাম প্রমুখ ছয়জন তরুণ 
যুবকের আত্মদান মাতৃভাবা-প্রেমিক প্রত্যেকের কাছে বিশেষ 
স্মরণীয় । এ আন্দোলনটি সুপরিকল্পিত ছিলো না বটে, 
কিন্ত ওটি একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন । 
স্বাজাত্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালির সম্মান ও স্বাধিকার 
রক্ষার ভাষা - আন্দোলনটি একটি মহা-বিপ্লব। (স্মরণীয় 
যে দ্বিজাতিতত্তের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষের নবগঠিত 
পাকিস্তানের উভয় অংশের অধিবাসীদের একই ধর্ম _ 

ইসলামধর্ম)। 


স্বাধীন পাকিস্তানে রাজনৈতিক ভাবে পুর্ব পাকিস্থান 
পশ্চিম পাকিস্তানের পদদলিত উপনিবেশ ছাড়া কিছুই 
ছিলো না। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশটি শুধু নিম্পেষিত 
ও শোধিতই হচ্ছিলো এতদিন ধরে। সামাজিক দিকেও 
পুব বাংলার সংখ্যাগুরু নাগরিক তথা মুসলমানগণ 
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পশ্চিমখন্ডের রাষ্ট্রভাই মুসলমান দ্বারা উপেক্ষিত, টপ 
ও শোষিত হয়ে চলেছিলেন প্রথম থেকেই ॥ “* 

এ 
_জাত ভাই আমরা” এ-কথা শুধু মুখের কথা, ওদের 
মনের কথা নয়। ধর্মীয় শরেণীবিভাগে পুবের মুসলমান 
ধর্মবিলমহ্বীগণ পশ্চিমীদের চোখে নিচু ও অপাংতেয় ছিলেন 
চিরকাল। সাংস্কৃতিক ভাবে তো বাংলা ভাষার মহান 
অধিকারকে অস্বীকার, তার লিপির পরিবর্তনের চেষ্টা 
প্রভৃতির দ্বারা পুব বাংলাবাসীর মনোবল ধ্বংশ করে 
তাদেরকে পশ্চিম-পাকিস্তানীর মতো তৈরী করা, ইত্যাদি 


তো ছিলোই এতদিন । মেনে আসে, এক ইসলাম-বিশ্বাসী 


কবির কথা __ “পাকিস্তান না ফাকিত্তান”)। 
একুশের আন্দোলন পূর্বাংশের বাঙালিকে উদ্ধার 


করেছে। তা নইলে ওদেশের রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র যেতো, 


অর্থনীতি বিপর্যর্ত হতো আর সামাজিক বিপর্যয় ঘটতো। 
যে-জাতিকে হীনমন্যতা গ্রাস করে, সে-জাতি আর সহজে 
মাথা তুলে দাড়াতে পারে না-_ও-দেশের অধিকাংশ 
বুদ্ধিজীবী তখন তা বুঝেছিলেন, তাই-না এই সম্বিত- 
কম্পন । একুশে ফেবরুয়ারির ভাষা আন্দোলনের বিজয় 
জাগরণ এনে-_ নতুন চেতনা এনে। (পরিশেষে 
স্বদেশ বাংলাদেশ”"-ও এলো )। আজ ২০০২ সালে 
রক্তাক্ত ঘটনায় শহীদের সাথে ও- লগ্নের শরিক অন্যান্য 
আহতদের এবং এ মিছিলের/আন্দোলনের অগণিত 
অংশগ্রহণকারীদের’ প্রতি অবনতচিত্তে প্রণাম জানাই। 
বর্তমান বাংলাদেশের বিগতকালের ভাষা-আন্দোলনের 
বহুবিধ তাৎপর্যকে অনুধাবন করেই রাষ্ট্রসংঘ (U.N.0.) 
1999 খুস্টাব্দ থেকে 21 শে ফেবরুয়ারিকে ঘোষণা 
করেছে “আক্জর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” হিসাবে। 
OC Sa LIGETI SM Sea 
সাম্রাজ্যে ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যাধিত । পৃথিবীর সকল ভাষা 
এখন থেকে 21 শে ফেব্রুয়ারিকে তাদের যার যার 
মাতৃভাষা-দিবস রূপে পালন করবে প্রভাত ফেরী, মিছিল 
সভা-সমাবেশ করে, সৰ্বাঙ্গীন মুক্তির আশায় । 
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দুই ॥ 


পশ্চিমবঙ্গেও উপযুক্ত গভীর্যে 'একুশেকে' উদ্যাপন 
করে চলেছে প্রথম থেকেই রোষ্টসংঘের স্বীকৃতির অপেক্ষায় 
ছিলোনা এ-অংশ, দরকারও ছিলোনা তার)। এখানেও 
তো মাতৃভাষা বাংলা__ একই ৷ এখন সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে 
ভারতের অপরাপর অংগরাজ্যগলিতেও স্মরণ করা হচ্ছে 
দিনটি আত্তর্জাতিক কারণে । একুশে ফেবরুয়ারি কলকাতার 
প্রত্যেকটি বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভাষার উপরে কত 
রচনা প্রকাশ করে; শুধু তাই কেন? বিস্তৃত এ বাংলার 
অনেক শহর, গঞ্জ ও গ্রাম থেকেও অনেক ভাবা-সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় । বড় ছোট কোন কাগজই বাদ যায় না মনে 


হ্য়। অনেক লিটল ম্যাগাজিন তো এগিয়েই এ বিষয়ে, 


কবিতা-গল-নিবন্ধ-প্রবন্-সম্পাদকীয়__অনেক রচনা 
সম্বলিত! গুরুত্বের বিষয়টির আয়োজন অনেক; বিবিধ 
বক্তব্যে বিষয়টির প্রয়েজানও অনেক । কিন্ত ও-সবের বেশীর 
ভাগই আবেগের । আমরা কথায় ও কাজে এক কই? হে 
মাতৃভাষা বাংলা!--তুমি তো পঙ্গু নও- দুর্বলি নও? 
আলোকদাত্রী! প্রতিদিনের পথে আমরা তো নিশ্চিতে 
চলতে পারি তোমাকে সাথে নিয়ে । 

করতে পারবো চিরদিনের জন্যে নইলে নয় / সচেতন 
ভাবে দৃঢ় হতে পারলে বহ-বহু সম্পদ পাওয়া 
যায়- নইলে নয়। আমাদের কী আত্মবিশ্বাস বা দৃঢ়তা 
নেই? ওসব রাখতে হবে। ও- যে প্রাণের হাতিয়ার । 


আটই মার্চ £ আত্তজা্তিক নারী দিবস 


দাবির বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্র ধরে 1908 সালের এ 
শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলন সংগঠিত হয় । তারপর 
1910 খৃস্টাব্দে নারী প্রগতি আন্দোলনের বরিষ্ঠ কমী 
ক্লারা জেটাকিনের উত্থাপিত প্রস্তাবে এবং 1914 সালে 


নক্ষত্র & সনের বর্ষ 155-156 ॥ জানু -জুন 2002. 


4 


শমজীবী নারী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অন্সারে 1908 উচ 
সালের দিনটিক স্মরূণণই মই মারচ “স্াতর্জাতিক নাবী 
পথিবীব৷!* দিলসটিকে অত্যভ গাভীর্য সহকারে পালন 
করা হচ্ছে! 1975 বৃস্টাব্দকে রাষ্ট্রসংঘ “আত্তর্জাতিক 
নারীবর্ধ” রূপে ঘোষণা করার পথ থেকে এর গুরুত্ব 
আরো! বেড়ে যায় বিশ্বাবাসীর কাছে। 

1848 সালে কার্ল মার্কসের বিশ্ব-ধনবাদীদের মৃত্যু 
কাপানো গ্রশ্থ কমিউনিস্ট ইস্তেহার" পাঠেই পৃথিবীর 
হয়, তারপর এঙ্গেল্‌সের পরিবার বিষয়ক এই এবং মহামতি 
লেনিনের প্রত্যয়দৃঢ ও প্রাঞ্জাল ব্যাখ্যোক্তিতে এই মত আরো 
বলিষ্ঠ হয়েছে এবং মানবজাতির অবশিষ্টাংশের মনোযোগ 
আকর্ষণ করেছে। 


আজকাল নারী আন্দোলন, নারী প্রগতি, নারী মুক্তি 
ইত্যাকার অনেক কথা শোনা যায় অনেক ক্ষেত্রেই । পৃথিবীর 
বিভিন দেশে নারীজাতির স্বাধীনতা ও নারীজাতির অধিকার 
প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অনেক সংগঠন ও মঞ্চ বর্তমান। তাদের 
প্রকম্পিত মিছিল বা উজ্ভ্রল আলোচনা সভার খবর প্রায় 
প্রতিদিনই টিভিতে এবং চোখে দেখছি এখন । নারী- 
নির্যাতন ও নারীশ্রম-শোষণের এই ইতিহাস শুরু হয়োছিলে 
বহু যুগ আগে- হয়তো, পুরুষের ও নারীর যৌথ শুমদান 
প্রক্রিয়ার অবসানের কিছু পর থেকেই_ যখন তারা 
বুঝেছিলো যে নারীরা দৈহিকভাবে দুর্বল । তারপর সংসারে 
আধিপত্য ও অনন্যোপায় প্রাধান্য এই অসাম্যজাত 
সমস্যাকে আরো করুণ করেছে। 


প্রথম (1857) থেকে আজ (2002) অবধি 

ৃ (আস্তর্জাতিক নারী দিবস) পালিত হয়ে আসছে 
জগতজুরে। সুদীর্ঘ দেড় শতাব্দীর পরম্পরা নিয়ে একুশ 
শতকের এই বিপুল সাড়া জাগানো অবস্থা! এতদিনের 
না-পাওয়া অধিকারগুলিকে অধিগত করতে হলে এবার 
আভরিক আবে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে !... 
অগ্রাধিকারের দাবি থাকলেই তো সব হবেনা, হয়ও-না 
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তিন ॥ 


সব সময়! কাদের কাছে দাবিগুলি পেশ করছি__তাও 
ভাবতে হবে। জানতে হবে তাদের শ্রেণীগত অবস্থা ও 
অবস্থান! একবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্ধ ও অথলোলুপ 
বিশ্বায়নের পরিবেশে নারীর কাম্য স্কাধীনতালাভ আরো 
কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছে। বুজোঁয়া সংক্কারবাদের 
মতাধীনে নারী প্রগতি সহজ নয় পরিপূর্ণ রূপে । এক্ষেত্রে 
সবার আগে নারী প্রগতির বিষয়টি সবল আন্তরিকতার 
সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে । 
এই বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের মধ্যে আসে-_ এক) 
শোষিত ও নিপীড়িত নারী সমাজের বহুধা বিভক্ত শ্রেণী 
সমূহের অবসানচিভা, দেই) সামাজিক উৎপাদন-সম্পকের 
সম্পুর্ণ পরিবর্তন এবং (তিন) নারী পুরুষের পারস্পরিক 
গভীর সহমমীতা-বোধ । সচেতন মানুষই মিলিতভাবে পারে 
সনিষ্ঠ কর্মধারার মাধ্যমে বুজোরয়া শক্তি -সিন্ধুর গতিধারায় 
জীবনের লশ্ম্লাভের সঠিক পথনিদেশি দিতে । বর্তমান 
সহস্কাব্দের বিশ্বজোড়া ব্যাপক সহ্কটময় দুঃসময়ে অর্ধেক 
মানুবের এই দ'বিসমূহ মুক্তিকামী, গণতান্ত্রিক চেতনার 
জগতৎবাসীর প্রধান ও প্রথম দাবি হওয়া উচিত আজ । 


দেরীতে হলেও পৃথিবীর বহুপ্রার্তে এখন সমবেত 
ভাবে বা সংগঠিত ভাবে এই সুদীর্ঘকালের নিপীড়ন-বঞ্চনার 
বিরুদ্ধে নারীজাতির পক্ষ থেকে জোরদার প্রতিবাদ উঠেছে। 
কম্পন-সৃষ্টিকারী প্রতিবাদ উঠেছে অধিকার-থেকে বঞ্চনা 
ও সামগ্রিক শোষণের বিরুদ্ধেও । লক্ষণটি 


মহাবৈপ্রবিক_ একে স্বাগত জানাচ্ছি। 
ধর্মের নামে গুজরাটের গণহত্যা £ 
একটি কলঙ্ক-অধ্যায় 


ধর্ম চিভায় ও ধর্মাচার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকালই উদার! 
তলোয়ার হাতে এলেও শক, হুন দল, পাঠান মোগল এক 
দেহে লীন হয়েছে এদেশে হাবেশে বিদেশে মুক্ত হয়েছে 
শেষে। সে কাল ভারতীয় সভ্যতার, এতিহ্যের প্রাচীনত্ুময়। 
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LS 


বর্তমান ভারতও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্িক প্রজাতন্ত্রের । 
সংবিধান তাই বলে । আমরাও অনেকে মানি তা আদর্শ 
হিসাবে । কিন্তু গত দু মাসের বেশী সময় ধরে অঙ্গরাজ্য 
গুজরাটে যা ঘটছে তা অপরাংশের সকল ভারতবাসীর 
কাছে ঘোর কালিমার! কলঙ্কের! বয়ঙ্কের নিকট তা 
দুঃশ্চিভার ও আশঙ্কার আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভয়ঙ্কর 
আতঙ্কের এক মহাবিভ্রারত্তিকর ঘটনা । টিভিতে দেখে এবং 
দৈনিকগুলি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এবারের 
গুজরাটের দাঙ্গা দেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়_ হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ নয়__এটা হিন্দু মৌলবাদী শক্তির 
পরিকল্পিত লুটতরাজ ও হত্যাকান্ড । মারণ, লুন্তন, ধর্যণ 
অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি পৈশাচিক নৃশংসতায় গোধরা, 
অনেক মানুষ__আবাল বৃদ্ধ বনিতা__ আক্রান্ত ও নিহত ৷ 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে এটা আজ স্পষ্ট যে 
ঘটনাগুলি গৈরিকবাহিনীর সংগঠিত ও সম্মিলিত গণহত্যা । 


কোন সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি নয় -_ এই পূর্ব পরিকল্পিত 
ব্যাপক হত্যাকান্ড তথা গণ-নিবনোৎসবটি গুজরাটের রাজ্য 
সরকারের ধর্মান্ধতায় ছককাটা প্রযোন্ড) চক্রান্ত এবং কেন্দ্রীয় 
হয়েছে। (উভয় ক্ষেত্রেই একই রাজনৈতিক দলের সরকার 
তো?) । একদিকে ক্ষমতাধারী ধর্মান্ধ প্রশাসন ও তাদের 
সমস্ত পুলিশ এবং বোমা-পিস্তল-তরবারি হাতে উন্মত্ত 
রাষ্ট্রীয় ফয়ং সেবক সংঘের কর্মীবৃন্দ ও অনুচর সহ বজরঙ 
দল এবং দুর্বৃত্ত বাহিনী_-__অপরদিকে প্রধাণত অসংগঠিত 
শ্রমজীবী মুসলমান নাগরিকগন। এ রকম অবস্থায় যা 
হবার তাই হয়েছে, একতরফাভাবে___প্রতিরোধহীন 
গণহত্যা! (প্রতিবাদ বা আত্মরক্ষারও সময়-সুযোগ মেলেনি 
ওদের)। 


আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- কোন যথার্থ গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রেই প্রচলিত কোন একটি বিশেষ ধর্মাচার” থাকা উচিৎ 


নক্ষত্র % ১১১৫1] বর্ষ 155-156 4 জানু জুন 2002. 


নয়। দেশের নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
নিবিশেবে সকল নাগরিকের সুখ-শাভির প্রতিষ্ঠা ও তাদের 
রক্ষাই 'ধর্ম। এবং মনে রাখতে হবে- রাষ্টের ধর্মাচার 
সেই রাষ্ট্রের সামগ্রিক জনগণের অনুকূল হওয়া বাঞ্চনীয় । 


বহু ধর্ম বন্ধ বর্ণ: বহ ভাষা ও বহু সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
ভারতে একটি অগপ্রদেশের উগ্র উন্মক্ততা সমগ্র দেশবাসীর 
মুখে কালি মাখালো আজ । (স্বাধীনতার পঞ্চানন বছরের 
মধ্যে ভারতে এ-রকম ধর্মন্ধিতার ঘটনা আগে ঘটেনি)। 
আমার মনে হয়, একটু ভাবলেই বা স্মৃতিকে একটু ঝাকুনি 
দিলেই বোঝা যাবে যে গুজরাটের উল্লেখিত লাগাতারের 
ঘটনাটি নেহাৎ কাকতালীয় নয়; স্বাধীনোত্তর ভারতে 
অবশ্যভাবী পরিনাম এটা । মনে রাখতে চাই যে বর্তমান 
ভারত শুধু আর. এস. এস, বজরঙ দল, করসেবক বা 
মোদী-বাজপেয়ীদের নয়-_বিভিন্ন ধর্মাবলন্বী শতকোটি 
আমাদেরও । সভ্য ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ও সুমহান এতিহ্যের 
বিরোধী এই নির্মমতা অবশ্যই নিদারুণ অ-মানবিকতা __ 
একে সহ্য করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার ও বোধের 
গণতান্ত্রিক মানুষ __ সে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃস্টান, 
কি শিখ, কি জৈন-পারসিক- সকলেই শান্তি চায়, হৃত 
চায়; শুধু নিবিঘে বাঁচতে চায় । 


শেষের কথা হলেও মোদ্দা-কথা হলো আলোচ্য 
প্রলয়ঙ্কর অবস্থাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। দুর্ঘটিনাটি 
এভাবে বেশীদুর এগোবার আগেই শুভবুদ্ধির সহযোগিতায় 
একে রোধ করতে হবে; অচলাবস্থার পুনরুখানের শিকড়কে 
সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। নইলে, জাতিগত-ভাবে 
আমাদের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারের, বহু বহু 
ভয়ের। মনে রাখতে হবে_ হীতিহাস ক্ষমতা করেনা 
কাউকে । বিচিব্রতাময় সংহতিচিভ্ার আগামী প্রজন্মও ক্ষমা 
করবে না পিতা-পিতামহদের । সাধু সাবধান! 
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কবীর চৌধুরী 


রবীন্দ্রনাথের রচনায়, অনেক রচনায়-_ এমন সব বিষয় আছে যা চিরকালীন ও সর্বজনীন। 
স্বাভাবিক ভাবে আজকের দিনেও তা প্রাসঙ্গিক প্রকৃতি প্রেম, স্বাদেশিকতা, সৌন্দর্যভ্রীতি ও 
অধ্যাত্ম চেতনায় মানবীকতাবোধ রবীন্দ্র সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। এ সবের প্রাসঙ্গিকতা 
আজও ফুরিয়ে যায় নি। কিন্তু তার সাহিত্যে এমন কিছু বিষয় আছে যা বিশেষভাবে আজকের 
দিনে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তার মধ্যে আমরা আমাদের সমকালের নানা অসুস্থতা 
থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারি। 

বিশ্বের মানুষের সামনে বর্তমানে কী সঙ্কট সমূহ মুখব্যাদান করে আছে? ধর্মান্ধতা, 
মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও সহিংসতা, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ, উগ্র অসহিষু্ জাতীয়তাবাদ, 
দুর্দমনীয় ভোগলিন্সা প্রভৃতি বর্তমান বিশ্বকে চরম সঙ্কটের মুখে ফেলেছে । কবিশুরু তার 
সাহিত্য কর্মের বহুস্থানে এসব বিষয়ে তার পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। 

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইরান ভ্রমণের সময় এক 
চিঠিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন আজকে 
তা গভীরভাবে প্রণিধানযেগ্য। তিনি লিখেছিলেন £ 

“ No spiritual life-blood flows in any communal religion today. Ritu- 
als, customs, institutional practices and creeds of an age-long past are the 
props on which religious communities are still kept standing somehow. 
But all this is an imposition of the paston the present, holding back the 
current of history and practically reversing its course ; communal reli- 
gions are definitely remnants of the past.” 

এর তিন বছর অগে ১৯২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উপর এক বক্তৃতায় “বি 
বলেছিলেন ঃ * 

“The moment we narrow down the principle of untity that ১7: istitutes 
the essence of religion and give it a local form, it becomes a 06280. 
weapon that cuts us out from the rest of the world. Storm, flood, volcanic 
eruption, plagues—there are many knids of natural horrors. But in the 
entire history of man we will find nothing that can compare with the 
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horror that is religion Man's religion was the greatest enemy of human 
unity; and it connot be said that it has subsided yet.” 

মৌলবাদ, ধর্মের নামে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মিলিয়ে তো যায়ই-নি বরং 
অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উপমহাদেশে আমরা তাকিয়ে দেখতে পারি জামাতে ইসলামী 
ও শিবসেনাদের দ্ধিকে, ইরান-আলজেরিয়া-মিশর প্রভৃতি দেশের উগ্রপস্থী সহিংস ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির 
দিকে] ধর্মীয় অন্ধত্ব রবীন্দ্রনাথকে ভয়ানক পীড়িত করে। ১৯২৬ সালে.কলকাতায় যখন হিন্দু- 
মুসলিম দাঙ্গা বাধে তখন কবি তার বীভৎস রূপ দেখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রমথ চৌধুরীকে 
তিনি তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন 

"| do not see where the solution of the Hindu-Muslim problem lies. No 
problems can be solved by riots. There is no way out except that genuine 
education which will raidically cure all religious fanaticisn.'' 

এর কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ এক অনুষ্ঠানে 
বলেন = 

"We pride ourselves on having made religion the basic principle of 
our life; and we see that brutality in the name of religion is widespread 
in this country. In the name of God Hindus and Muslims are killing each 
other like ferocicus beasts. Straight forward rejection of all distortions of 
religions (by which Tagore obviously meant all communal forms of re- 
ligion) is far bettcr ihan this kind of blind and horrifying attachement to 
religion. Apart from burning down all religious perversions in the fire of 
atheism and making a fresh start—lI do not see any other solution." 

রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন মানবধর্মের উপর । তার রচনার মৌল সুর মানবতার। 
স্থান কাল নির্বিশেষে তার সাহিত্যে নির্যাতিত মানবতার বিষয় কখনো উপেক্ষিত হয়নি। 
মনুষ্যত্বের অপমানে তিনি একটি কবিতায় বিধাতার কাছে যে তীব্র অভিযোগ করেছিলেন তার 
কথা সর্বজনবিদিত ৷ 

“আমি যে দোখছি গোপন হিংসা 
কপট রাত্রিছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন 
শক্তের অপরাধে 
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আজও কি আমাদের এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে না যখন আমরা বস-নিয়া কিংবা 
প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষদের কথা স্মরণ করি? 

জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রভাবশালী ও ক্ষমতা মদমভ্তদের 
সৃষ্ট বিপদ সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । আজকের দিনে আমরা ক্ষমতা মদমণ্ততার 
শক্তিতে প্রভাবশালী ক্ষমতাবান চক্র নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর ক্রমাগত নিপীড়ন চালিয়ে 
যাচ্ছে। রবীন্দ্র ভাবনার কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল মানুষ; ব্যক্তি মানুষ । ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও ভাব 
প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব অসীম। আজ নানাদিক থেকে এই স্বাধীনতা ঘিয়ে উঠেছে। এই 
পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ছ্যর্থহীন উক্তি কি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে না? 

এবার আরেকটি বিষয়ে রবীন্দ্র চিন্তার উল্লেখ করে আমি আমার কথা শেষ করব। 
রবীন্দ্রনাথ তার অজস্র কবিতা ও গানে স্বদেশের জয়গান গেয়েছেন-_ দেশের মাটির কথা 
ও মননের দিক থেকে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা তার সুদীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবনের শেষ দিকে তিনি 
হয়ে উঠেছিলেন আস্তর্জীতিকতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ৷ এ প্রসঙ্গে কবিশুরুর একটি উক্তি আপনাদের 


"How to be free from arrogant nationalism is today the chief lesson 
to be learnt. Tomorrow's history. will begin with a chapter on internation- 
alism, and we shall be unfit for tomorow if we retain any narrowness, 
customs or habits of thought that are contrary to universalism, There is 
I know such a thing as national pride, but I earnestly wish that it never 
makes me forget that the best efforts of our Indian sages were directed to 
the adolition of disunity. He who has realised the unity of man by iden- 
tifying himself with the universe is free from ignorance and sorrow." 


আজকের দিনে এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে কি?* 


[ইংরাজি উদ্ধৃতিগুলি আবু সৈয়দ আয়ুঝএর টেগোরস্‌ কোয়েস্ট, প্যাপিরাস, ১৯৮০ 
প্রকাশিত গ্রন্থের যথাক্রমে পৃ ৬৮৭, ৭ ও ৭ - ৮ থেকে নেওয়া । __ লেখক] 


*১৯৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিনিময় সংস্থার 
তৃতীয় সম্মেলনে প্রবন্ধটি লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। -__ সম্পাদকমণ্ডলী 


ূ __ সম্পাদক মণ্ডলী 
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‘লা আগন্তক শব্ধ ভাণ্ডার 


ড. অজয়কুমার ঘোষ 


[ ইতোপূর্বে ‘নক্ষত্র’ পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় বাংলা ভাষায় আগস্তক-শব্দের (বাংলা 
শব্দ ভান্ডারে অ-বাংলা শব্দ) পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্ণানুক্রমিক ভাবে অ. এবং 
আ বর্ণের শব্দ-সমূহের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় ই-বর্ণের অ-বাংলা 
কিছু শব্দের পরিচয় দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এ তালিকা অসম্পূর্ণ, পূর্ণতর করার 
জন্য পাঠকদের পরামর্শ আহান করা যাচ্ছে। সম্পাদক £ নক্ষত্র ] 


স্‌ 


ইউনানী -__ বিণ. গ্রীক; যাবনিক 


হেকিমী চিকিৎসা, ইউনানী চিকিৎসা ... [আ.] 


ইউনিয়ন [ ন্‌] বি. ১. সংঘ, সংস্থা, সম্মিলিত সংগঠন 


যথা 2 ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, 

শ্রমিক ইউনিয়ন [ ইং Union] এ 
২. সংযুক্ত অবস্থা যথা £ ইউনিয়ন অব সোস্যালিস্ট 
সোবিয়েৎ রিপাবলিক U.5.5.R. এখন এর অস্তিত্ব নেই। 


ইউনিয়ন জ্যাক [ -ন্‌-ক্‌] বি. গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা [ইং Union Jack] 


(ট্রেড ইউনিয়ন-__ শ্রমিক সংঘ) 


ইউরেশিয়া [ইউ] . বি. ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ স্থল / এঁ নিকটবর্তী 


অঞ্চল [ইং Eurasia] 


ইউরেশীয় [ ইউ ] বিণ. ১.এ অঞ্চল সম্বন্ধীয়, এ অঞ্চলের অধিবাসী 
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জাত সম্ভান [ইং Eurasian] 
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২. ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের মিলনের ফলে রঃ 


ইউ হ্রাপ/ইওরোপ/য়োরোপ [প্‌] বি. এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমদিকে অবস্থিত মহাদেশ 
উদাঃ যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি- রবীন্দ্রনাথ [ইং Europe ] 


ইউরোপীয় [ইউ] বিণ. ইউরোপ সংক্রান্ত / সম্বন্ধীয়, ইউরোপের অধিবাসী 
যথা £ ইউরোপীয় সভ্যতা / জাতি / মানুষ । যুরোপীয় 
সভ্যতা... [২ং6Ur০Pe+ বাং ঈয়] 
ইংরাজ / ইংরেজ [-ঙ-জ্‌ ] বি. ইংলন্ডের অধিবাসী [ইং 119 English পর্তৃ Engrez] 
ইংরাজি/-রাজী/-রেজি/-রেজী/-রিজিবিণ. ইংরেজের-ভাষা/-মাতৃভাষা [English] 
ইংরাজিয়ানা [ইঙ্] ইংরেজদের চাল-চলনের অন্ধ ও উৎকট অনুকরণ 
[ পৰ্ভু 2179152+ বাংআনা] 
ইংরেজী [ হঙ্‌ ] বিণ. যথাঃ ইংরেজী ভাষা/-সাহিত/বিষয় 
.  ইংরেজী-খানা, ইংরেজী (সাহেবী)কেতা। 
ইংলিশ [-ঙশ্‌ ] বিণ. ইংরেজী ভাষা, ইংলন্ড-সম্পর্কিত। যথা 2 ইংলিশ 
চ্যানেল । 
ইটা/হচলা [ চ্‌] বি. কুচো চিংড়িমাছ । [ তামিল ইরবু মাল. ইছ। সং ইঞ্চক্‌ হচা] 
ঈঙস-বঙ্গ [বিণ] ইংরেজ ও বাঙালী সভ্যতার মিশ্রণে জাত যথাঃ ইঙ্গ-বঙ্গ 


সমাজ, ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতি, [ইং Anglo-Bengali] 
ঈঙ্গ-ভারতীয় [বিণ ] ইংরেজ ও ভারতীয়দের মিশ্রণের ফলে জাত 
[Anglo-Indian] আাংলা-ইন্ডিয়ান [আ. আযা-] দ্র. 


ইজার [-র] বি. খাটো পাজামা, পেন্টলুন, 

বাচ্চাদের ছোট টিলা প্যান্ট। [আ./ ইযার] 

লিজ (Lease) বা বন্দোবস্ত। . [আ. ইজারা] 
ইজারা-দার [-র্‌] বি. যে ইজারা বা ঠিকা নেয়। [আইজারা+ফা. দার্] 
ইজের- [-র্‌ | বি. ইজার দ্রঃ ৃ [ইং Easywear?] 
ইজ্জত/হইজ্জং [-ত্‌ ] বি. সম্মান, সন্ত্রম, পবিত্রতা, (স্ত্রীলোকের ইজ্জত্‌) 

বিপ. বে-ইজ্জৎ দ্রঃ {আ.ইজ্জৎ] 
হত্তিলা/হত্তেলা/এত্তেলা - বি.খবর, আহান, নোটিশ, ডাক, 

যথা £ এন্তেলা পাঠানো। [আ. ইত্লা] 
ইদ্দৎ - [-ত্‌ ] বিধবা হবার পর বা তালাক পাবার পর মুসলিম নারীর 

ূ শাস্তরনির্দিষ্ট যে সময় পার না হ’লে পুনর্বিবাহ নিবিদ্ধ। 
ইহদ/ঈদ - [-দ্‌এ 
ইঞ্চি - [ন্‌ বি. মাপ বিশেষ, ১ ফুটের বারো ভাগের 
se ১ ভাগ [ I৷n০h৷অস্ত্যস্বরাগম-হ ] তু. বেঞ্চ>বেঞ্চি। 

ইট/ইট - [টু] বি. ইস্তটক [কন্নড়-ইন্তিগে - সং-ইষ্টক ] 
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ইঞ্জিন/এঞ্জিন - [- ন-ন ] বি. যন্ত্র, কল, গাড়ীর বা কারখানার চালক যন্ত্র রেলের 


ইঞ্জিনিয়ার/ইঞ্জিনীয়র - 
[ন্ন্র 


হত - 


ইঞ্জিন / স্টিমারের ইঞ্জিন। [ ইং Engine ] 


ইঞ্জিনিয়ার/ ইঞ্জিনীয়র [ইং Engineer] 
bE [লহ বি যন্ত্র ও স্থাপত্য. ইত্যাদি 
[ইং Engineering] 
বি. ১২১৮ OE ৮৭০০৮ 
আদিত্য থেকে নিষ্পন্ন বলে ধরা হয়। কিন্তু ড ঃ 
নীহাররঞ্জন রায় প্রজনন শক্তির সঙ্গে এই দেবীর সম্পর্ক 
আছে বলে মনে করেন। 
তামিল-ঈতু জন্ম দেওয়া, কন্নড়=ইতু= জন্মানো ] 


ইথর/ ইথার - [- রর] বি পদার্থ বিজ্ঞানের মতে আকাশ ব্যাপ্ত এক অদৃশ্য পদার্থ 


রোগীর ব্যথা উপশমের জন্য ব্যবহৃত পদার্থ। ইখার তরঙ্গ 
বিদ্যুৎ বাহী ইথর ইং উদা £ 'Like এ patient 
etherised on the table' (T.S.EIist) 

[ ইং ether] 


“+ 


ইন্কাম - [ন্‌ মৃ] বি. আয়, অর্থাগম [ইং income] 
ইন্কাম - ট্যাক্স [_ন্ম্ক্ ] বি. আয়কর [ ইং incometax ] 
ইনকাম্‌ ট্যাক্স অফিসার - ও 
[-ন্‌-ম্ন্দ ] আয়কর আধিকারিক [Income tax Officer] 
ইন্‌-কিলাব্‌ [-ন্-ব্‌ ] বি. বিপ্লব, আমূল পরিবর্তন, revolution ইন্কিলাব্‌ 
জিন্দাবাদ্‌ _ বিপ্লব দীর্ঘজীবীহোক। [ফাইন্কিলাব্‌ ] 
ইন্‌-কীলাব বি [নী] বিন. বিপ্লবের জন্য আন্দোলন, বিপ্রব সংক্রাস্ত 
[ফা. ইন্কিলাব্‌ বা ঈ.] 
ছাত্রজীবনে ইনকিলাবী করে সে লেখাপড়া নষ্ট করেছে। 
ইন্টার/ইনটারমিডিয়েট 
[ন্র্ট] বিণ. মধ্যবর্তী, প্রবেশিকা (মাধ্যমিক) ও স্নাতক স্তরের 
মধ্যবর্তী স্তর আই-এ, আই. এস-সি, আই-কম. ইত্যাদি, 
উদা 2 ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সে প্রথম রয়েছে। 
[ইং Intermediate] - 
ইন্সল্ভেন্ট [ন্ল্স্ট] বিণ. নিঃস্ব, দেউলিয়া, নিঃস্ব বলে সরকারী ভাবে ঘোষিত 
শ্ৰেণী ব্থা সন্ত্রদায়। [ ইং Insolvent] 
ইনসলডেন্সি [-ন্‌-ল্‌-ন্‌ ] বি. নিঃস্ব অবস্থা, সরকারীভাবে ঘোষিত নিঃস্ব অবস্থা 
[ইং Insolvency] 
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ইনসাফ [ন্-ফ] বি. ন্যায়, ন্যায়-বিচার, সুবিচার [আ.] 


আদালতের কাছে আমি ইনসাফ প্রার্থনা করি। 
ইন্সাফ [ন্ন্‌] বিমানুষ [ ফা. ইন্সান্‌] 
ইন্সানিয়াৎ [-ন্‌-ত্‌ ] বি.মনুষ্যত্ব' মানবতা [আ. ও কা.] 
ইনাম্‌ [ম্‌] বি. পুরস্কার, বখশিশ্‌। এই কাজটা করলে হাজার টাকা ইনাম 

মিলবে। (ইনাম-বধূশিশ্) [আঈনাম্] 
ইস্তেজার [নর] বি. অপেক্ষা করে থাকা, প্রতীক্ষা  [ আ. ইন্তিজার্‌ ] 
ইস্তিজাম্/ইস্তেজাম [-ন্‌-ম্‌] বি. সুবন্দোবস্ত, আয়োজন [আ. ইন্তিজাম্] 
ইস্তাকাল, ইস্তেকালা-ন্‌-ল্] মৃত্যু তেল-সং অস্ত্য কাল?) [আ. ইন্তৃকাল] 
ইন্স্পেক্টর বি. পরিদর্শক স্কুল ইনস্পেক্টর (Inspector of School) 
[ন্স্কৃর] স্যানিটারী ইন্স্পেইর (Sanitory inspector), 


ইন্সপেক্টর অব কলেজেন্‌ (175780০0017 of Colleges) 
পুলিশ ইন্সপেক্টর (দারোগা ) ইত্যাদি [ইং Inspector] 


ইফতার [-ফ্-ত্‌ ] বি. রমজানের সময় সারাদিন রোজা পালনের পর সন্ধ্যায় যে 

আহার গ্রহণ করা হয় উদা £ ইফৃতার-পার্টি [আ.] 
ইব্ন্হব্লে [ব্ব্]  বিপুত্ৰ (আবু ইব্ন আধেম আধেম) আধেমের পুত্র আবু [আ.] 
ইত্রিয় [-ব্‌ ] বি. ইহুদী জাতি সম্বন্ধীয়, হিক্র [ইং Hebrew] 
ইমসাল [মল] বি. ক্রি.বিণ. এই সাল, এই বছর, বর্তমান বৎসর । উদা ঃ 

ইম্সাল ফসলের অবস্থা ভালো নয়। [ফা-] 
ইমান [ন্‌] বিশ্বাস, বিবেক, ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বস্ততা বি. 

€বিপ. বে-ইমান)। [ আ. ঈমান ] 
ইমানদার [-ন্-র্] বি. বিশ্বাসী, বিশ্বীসভাজন, বিবেকবান, সাধু, সজ্জুন, ধার্মিক 

ব্যক্তি। 
ইমানদারি [ন্‌] বি. বিশ্বস্ততা, সাধুতা, ধার্মিকতা [আ. ঈমান্‌+ফা. দার্+হ] 
ইমাম [-ম্] বি. মুসলমানদের প্রধান ধর্মগুরু বা ধর্মনেতা 

(মসজিদের ইমাম্) : [আ.] 

ইমাম বাড়া [ ম্‌] বি. মোহর্রম অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত ধর্মগৃহ 

ছেগলীর ইমামবাড়া বিখ্যাত) [আ.-] 


ইমরত/ইমারত্‌ [-ত্] বি. অট্টালিকা, প্রাসাদ, পাকা বাড়ি, €সীধ [আ. ইমারত] 
ইয়াক্কি/ইয়াংকি [-ঙ] বি. আমেরিকার লোক, উদাঃ ইয়াংকি-বাল্চাব (ইংYankee] 


ইয়াদ [-দ্‌] বি. স্মরণ, খেয়াল [ফা. য়াদ্‌ ] 
ইয়ার [র্‌] বি. বন্ধু, বয়সও রসিক (আড্ডার) বা ফাজিল 

ব্যাক্তি। উদাঃ এক অড্ডার ইয়ার-বন্ধু ফা. য়ার্] 
ইয়ারিং [-ঙ ] বি. কর্দাভরণ, কানে পরার দুল জাতীয় গহনা বিশেষ [ইং6৪1-770 ] 
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ইরশাদ/এরশাদ [-র্‌ দ্‌ ] বি. নির্দেশ আদেশ, অনুজ্ঞা, ইচ্ছা, অভিপ্রায় [ আ.] 
ইরসাল [-র্‌-ল্‌ ॥ বি. নিদিষ্ট সময়ে সদর কার্যালয়ে বা কাছারিতে নায়েক 
কতৃক খাজনা প্রেরণ, চিঠিপত্র প্রেরণ, টাকা পাঠানো, 


নগদ টাক [আ.] 
ইরাকী বিণ. ইরাক দেশীয় বক্তি/বিষয়/অশ্ব ইরাকী-বাঈ 
(তুন- দেশী, বিদেশী) [আ.] 


বিণ. পারস্য দেশ সন্বন্ধীয়/ দেশীয় ইরানী-ভাবা/সাহিত্য 
মরু চারিনী' নজরুল [ আ.] 
. ইরাদা - .. বি. ইচ্ছা, সঙ্কল্প, অভিলাষ (পীরের দরগায় ইরাদা করা) 
[ আ. | 
ইলাকা/এলাকা বি. সীমা অধিকার ভূমি ক্ষেত্র (রাজ্যের এলাকা. এই 
এলাকা) [আ.হি.] 
ইলাহী বি. ঈশ্বর, যথা “দীন ইলাহী” আকবরের প্রচলিত ধর্মমত) 
বিণ. বিরাট, বিশাল, মহান উচ্চ, যথা ঃ ইলাহী কান্ড 
কারখানা/ইলাহী ব্যাপার/কারবার [ আ. ] 
ইলাহী গজ [-জ্‌ ] বি. সম্রাট আকবর কতৃক প্রবর্তিত ৪১ আঙ্গুলি অর্থৎ 
"৩৩ ইঞ্চি পরিমাণ মাপবার গজ [ আ.] 
ইলাহী রাত [তু] বি. মোহররমের জাগরণির রাত্রি (ই. কোজাগরী) [আ.] 
সন ইলাহী [ন্‌] বি. সম্রাট আকবর-কতৃক প্রবর্তিত সাল/বৎসর [ আ. ] 
ইলেকট্রিক [-ক - কৃ] বিণ. বৈদ্যুতিক, বিজলী-চালিত, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় 
বি. বিজলী (বিদ্যুতের কাজ) যথা £ ইলেকট্রিক বাতি/ 
পাখা/ আলো [ইং Elect৷ri০ ] বাড়িতে ইলেকট্রিক . 
এসেছে /আছে ( Electricity অর্থে ) 
ইলাৎ/ইল্লত্‌ [ -ত্‌] বি. কলুষতা, পাপ, নোংরামি যথাঃ ‘ইল্লৎ যায় না ধুলে * 


[ আ. ইল্লৎ ] 
ইঙ্কাপন /-বন [ -স্‌ -ন্‌ ] বি. তাস - খেলা বিশেষ, তাসের রং বিশেষ 
ডদাঃ “চিডেতন, হর্তন, ইস্কাবন অতি সনাতন ছন্দে 
করতেছে নর্তন।” রবীন্দ্রনাথ 
[ওল. Schopen ইং spade. ] 
ইশতিহার/ইস্তিহার/ইস্তরহার - বি. বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, নোটিশ, manifesto 
উদাঃ কমিউনিস্ট ইস্তেহার (Communist Manifesto) 
ইস্তাহার বিলি করা। [ আ.ইশ্তিহার্‌ ] 
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ইরান/ইরাণ [ন্‌ | বি.পারস্য দেশ তু. সং আযানাম. আইরিয়ান ইরান [ ফা. ঈরান্‌ ] 
ইরানী 


ইস্ট/ইস্ট [ স্ট্‌ ] 
ইস্ট্/ ঈস্ট [স্ট] 
ইস্টকিং [ ঙ ] 
(গ্রাম উচ্চরণে) 
ইস্টিমার [স্বর ] 


ইস্কুল/ইস্ষুল৮[ স্‌-ল্‌ ] 
ইসবশুল [ বল্‌] 


ইস্লাম [ স্-ম্‌ ] 
ইস্লামি [ স্‌] 


ইক্ষুপ্‌ [ স্-প্‌ ] 
ইস্তক [স্‌-ক্‌ ] 


ইত্তফা/ইস্তাফা (-স্-স্] 


ইস্তামাল [স্ল্‌] 
ইস্তিরি/হস্তি/হন্ত্র/ 
ইস্তারি [-স্] 

ইস্পাত [স্‌] 


ইস্পাতী [স্] 
ইস্টুপিডট [-স্‌-ড্‌-ট ] 


রা 
3 ৯, 


বি. সাক্ষী witness [ ফা./ ইশ্হাদ ] 
বি. সংকেত, ইঙ্গিত 
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে!’ রবীন্দ্রনাথ [ আ. ইশারাহ | 
বি. পূর্ব, প্রাচ্টীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী [ ইং 6951 ] 
বি. পাউরুটি তৈরীর জন্য যা দিয়ে গাঁজানো হয় [ ইং Yeas ] 
বি স্টকিং, মোজা. [ ইং Stocking] 
তুঃ ইস্টেশন, ইস্টিশান, ইস্কুল (আদি স্বরাগম) 
স্টিমার, স্টিম বা বাষ্প চালিত জলযান (আদি স্বরাগম) 
স্টামার ঘাট, স্টামার কোম্পানি [ ইং Steamer] 
বি. বিদ্যালয়, স্কুল পাঠশলা (আদি স্বরাগস) [ ইং Scho০।] 
বি. একজাতীয় ফলের বীজবিশেষ, কোষ্ঠকাঠিন্যে 
অনেকে ব্যবহার করেন ইসবগুলের ভূসি। 

[ ফা. ইসপ্‌ গুলা ] 
বি. মুসলমান ধর্ম বা জাতি । মূল অর্থ ২ শান্তি [ আ.] 
বিণ. ইস্লাম সম্বন্ধীয়, ইস্লাম ধর্মান্যায়ী ইসলামি 


সাহিত্য/সংস্কৃতি [ আ. ইস্লাম + ই] 
বি. স্কু-র বিকৃত রূপ [ ইং. Serew ] 
অব্যয় হইতে, পর্যন্ত অর্থে 

ক্রি-বি. ইস্তক -- নাগাদ যথা 2 ইস্তক জুতা 

সেলাই নাগাদ চন্ডীপাঠ ৷” [ হি. ইস্ত + তক] 


বি. শেষ, সম্পূর্ণ, ক্ষাত্তি, নিবৃত্তি ; কর্ম বা চাকুরি 
ইত্যাদি থেকে পদত্যাগ বা resignation 


[ আ. ইস্তৃ-আফ ] 
বি. ব্যবহার, অভ্যাস [ আ.] 
বি. কাপড় ইত্যাদি মসৃণ করার জন্য ধাতব যন্ত্র বিশেষ 
ইস্তিরি করা - Ironing [ পোর্ত Estirar ] 
বি. কঠিনীকৃত মরিচাবিহী লোহা S| ইস্পাত-শিল্প 
(steel industry) [পোর্তু 55759] 


বিণ. ইস্পাতী রেল 

বিণ. বোকা, নির্বুদ্ধি। উদাঃ ‘ক্যান্‌ রে ব্যাটা ইস্টুপিভ ? 
ঠেডিয়ে তোরে করব টিট্‌ 

(সুকুমার রায়/আবোল তাবোল.) [ ইং Stupid ] 


নক্ষত্র * XXX! বর্ষ 155-156 *# জানু.-জুন 2002. 25 


ম্যাক্সমূলার ঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 


অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 





|| এক || 

সংস্কৃত চৰ্যার ভূবনে ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলার (১৮২৩-১৯০০) একটি অবিস্মরণীয় নাম। ১৮৯৬ 
সালে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় একটি প্রতিবেদনে, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন --_ 

আমরা তাকে নানা নামে ডাকতে পারি । বলতে পারি ভারতবিদ্‌, এমনকি আরও একট সশুদ্দ 
করে বলতে পারি, সংস্কৃতজ্ঞের সংস্কৃতজ্ঞ। প্রাচ্য বিদ্যাকদের বিদ্যক। হিক্রু ভাষায় যাকে মুনি বলা 
হয়। শব্দ বিজ্ঞান মতে আমরা তাকে বলতে পারি ঝষি। বিশ্ববিশিষ্ট, প্রজ্ঞাশীল বৈয়াকরণিক যাকে 
বলেন, ঝষয়োমনত্র দ্রষ্টারঃ, ম্যাক্সমুলার তাই। বাল্যকাল থেকেই ভারতবর্ষকে নিয়ে ম্যাক্সমূলারের 
একটি কল্পবিশ্ব ছিল, যদিও তিনি কখনোই পা রাখেননি ভারতের মাটিতে । কোথায় বারাণসী তা 
জানেন না তিনি, জানেন না কোথায় গঙ্গা, তবু যেন তার চিত্তলোকের কোন গোপনে একটি 
আকাত্ধা বাস করত, যেন তিনি বারাণসী দেখবেন, গঙ্গার পুণ্য ধারায় স্নান করবেন, যেমন 
ইউরোপের ধ্রুপদী বিবুধ মণ্ডলী আশা রাখেন, তারা রোম বা এথেন্স দেখবেন ৷ দ্বারকানাথ ঠাকুর 
বিষয়ক একটি নিবন্ধে এই রকমই তিনি লিখেছিলেন । অক্সফোর্ডে বাস করেও ভাবতে ভাল লাগত 
তার তিনি যেন বারাণসীতেই আছেন। 

ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী প্রগাঢ় সন্ত্রম আর সংবেদনা ছিল ম্যাক্সমূলারের। এই সংরাগই তার 
দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছিল সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে । সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তার কাছে ছিল মহামহিম। 
ম্যাক্সমূলারের কাছে ভারতবর্ষ ছিল এক উচ্চতর সংস্কৃতি-সম্ভব দেশ। তার গ্রস্থগুলির অনুচ্ছেদে 
অনুচ্ছেদে ভারতের ভাষা, ভারতের সাহিত্য, ভারতের ধর্ম ও দর্শনের গৌরব কথা ছাড়া আর 
কিছুই নেই। কেমব্রিজ্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রার্থীদের উদ্দেশে তার প্রথম ভাষণে যে সব £ 
অনুচ্ছেদ দেখা যায়, যেমন £ সারা বিশ্বের দিকে চেয়ে আমাকে যদি বলতে বলা হয়, আছে কি 
কোনো এমন দেশ, প্রকৃতি যাকে আপন দানে মাটির বুকে স্বর্গ গড়েছে, যে দেশ চিত্ত, শৌর্য ও 
সৌন্দর্যের মহাসম্পদে ধন্য, তাহলে আমি হাত তুলে দেখাবো___ ওই সেই দেশ, ভারতবর্ষ 
কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন নীলিমার নীচে, কোন সে মানব চিত্ত কি গভীর বৈভবে 
পূর্ণ বিভাসিত, অথবা জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে কী গভীর করে ভেবেছেন, এবং সঙ্কট মুক্তির পথ 
খুঁজে নিয়েছেন; কান্ট, প্রেটো, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও যারা মান্যতা দাবী করতে পারেন, 
তাহলে আমি ভারতবর্ধকেই দেখিয়ে দেব। 

তাছাড়া, যদি নিজেকেই আমি নিজে প্রশ্ন করি ইউরোপে ইহুদি, সেমিটিক, রোমান, গ্রীক 
সাহিত্য প্রসাদে ভরপুর নিজেদেরকে আমরা যারা নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষিত করেছি, তাহলেও আমি 
এই সিদ্ধান্ডতেই পৌঁছাবো, অতি নিখুঁত, সর্বতোভাবে বিশ্বজনীনতায় অস্তজীবিনকে একটি চিন্তার 
শৃঙ্খলা দিতে চেয়েছিলেন, শধু বাইরের জীবন নয়, বস্তুত, জীবনকে এক মানবিক সত্যে, এক 
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অনস্ত জীবনের দিকে, অন্য এক রূপাস্তরের পথে দেখতে চেয়েছিলেন, রূপাস্তরিত সৌন্দর্যের 
মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আবারও বলব আমি ____সে ওই ভারতবর্ষ । 

ভারতবর্ষের প্রতি এবং ভারতের সকল কিছুর প্রতি ম্যাক্সমূলারের এই যে শ্রদ্ধা-নিষণ্ন 
বিশ্বাস, তা যে শুধু এই জন্যেই নয় যে, তিনি একজন সংস্কৃত কোবিদ, তার বিশ্বাসকে তিনি 
জ্ঞানতত্বে স্তরাস্তরিত করেছিলেন, যাকে ভগবদশীতায় বলা হয় “শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম ।' 

ভারতবর্ষের প্রতি ম্যাক্সমুূলারের শুধু যে শ্রদ্ধাই ছিল তাই নয়, ভারতের প্রতি আগ্রহও ছিল 
একাগ্র। উনিশী শতকে ১৮৯৬ এর আগস্টে এই জার্মান বিবুধ, ইউরোপের পাঠকদের কাছে একটি 
সন্দর্ভে, “রামকৃষ্-জীবন-পরিচিতি” দিয়েছিলেন এই বলে যে, এই পৃণ্যশ্লোক মানব একজন 
সত্য মহাত্মন। স্বামী বিবেকানন্দও মহাত্মার মর্যাদাই দিয়েছিলেন রামকৃষন্রকে। সেই সংগে 
ম্যাক্সমুলারকেও বলেছিলেন তিনি একজন মহাপ্রণণ, বিদ্ব্জন ভারতবিদ। 

|! দুই || - 

সংস্কৃত ভাষাকে সমগ্রতার দেখতেন ম্যান্সরমূলার। সংস্কৃতভাষায় তার বুহা 5 এতই গভীর ছিল 
যে, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্রেও তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বৈশিশ্ট্যসূচক ভাষাতত্ব সংক্রান্ত 
অনুশাসন ও মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তিনি । যাকে ধাতু বলা হয় তার থেকেই যে ভাষার 
উৎপত্তি ভারতবর্ষে একথা বলেছিলেন পানিণি দুহাজার বছর আগেই । পানিণি অনুসারে ধাতু বা 
ক্রিয়াপদের ওপরেই যে শেষ পর্য্যন্ত ভাষা - কাঠামো দাড়িয়ে আছে, একথা l.J.S.Taraporewala 
লিখেছিলেন তার Elements of the Science of Language গ্রন্থে ।কিত্ত বিভক্তি যোগে 
শব্দ নিষ্পন্ন করা সংস্কৃতের মত ভাষা শুধু মাত্র ধাতুর ওপর নির্ভরশীল এ হতে পারেনা । ইংরিজীর 
মতন স্বল্প সংশ্লেষিত ভাষার ক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে। ইংরিজী ভাষায় অসংখ্য যে শব্দ আছে, 
তার উৎস মুখে যাত্রা করলে ধাতু খুব অল্পই পওয়া যাবে। 

সংস্কৃত ভাষায় প্রায় আটশোর মতন ধাতু নিম্পন্ন করেছিলেন পানিণি। চারশো যাটটির মতন 
Aryan Roots বা ধাতু আছে ইংরিজীতে । এক একটা ধাতু থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ নির্মিত 
হতে পারে। 

যেমন 691. ইন্দো- ইউরোপীয় ধাতু। এর সগোত্র সংস্কৃত ধাতু ‘ভূ’ ভেরতি), to bear; 
{0 ০৪/7%.1 জার্মানিতে এই যেমন চer-এan ৷ আবার ইংরিজীতে আমরা পেয়ে যাই, এই সব 
শব্দগুলি to bear, burden, bier, borrow, barley, beer, barn. bairn এবং birth, 
ল্যাটিনে এই ধাতু থেকেই এসেছে 2/০ এবং এই উৎস থেকেই ইংরিজীতে পেয়ে যাই অনেক 
শব্দ far (=barley) farina (=bariey flour), fertile, reference, deference, 
conference, difference, inference এবং আরো অনেক । এই সব মূল ধাতুগুলি, বলা 
যায়, প্রায় সব ভাষারই উৎস কেন্দ্র। এদের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। ম্যাক্সমুলার লক্ষ্য 
করেছিলেন £ 

(১) এরা এমন কিছু সুনিদিষ্ট ধ্বনি দিয়ে ভরা, যারা প্রত্যেক ভাষায় নিজস্ব স্বভাবানুযারী 
রূপান্তরিত হয়ে যায়। 

(২) এদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কিছু থাকে, যা মানব সত্তারই ক্রিয়া। 

(৩) তারা সকলেই একটি প্রত্যয়কে ব্যক্ত করে, কিন্ত কখনো কোনো অনুশাসনকে নয়। 

|| তিন || | 
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করতে এবং তত্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিল । প্রথমদিকে মূলত এগুলি ছিল 
সংকেত ধর্মী ভাষা । পরে কথ্য ভাষার রূপ নেয়। স্বভাবতই বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করেন ধ্বনি ও 
ধারণাকে নানান উপায়ে সংযুক্ত রাখতে । এই সংযুক্তি সাধনকে ব্যাখ্যা করার জন্যে নানা প্রস্তাব 
আসে । এরই মধ্যেকার চারটিকে অতি বিস্তারিত এবং অননুকরণীয় ভাবে ব্যাখ্যা করেন ম্যাক্সমুলার। 

The Bow Wow theory, the 19007710001 theory, the Ding dong theory and 
the yo-he-ho-theory ; ধ্বনির পথ বেয়ে বস্ত্শুলির নামাঙ্কন করা হয় । প্রথমটি The 
Bow-Wow theory টির নাম দেয়া গিনি তত্ত। যেমন ইংরিজীতে ০//৫০০ কিংবা 


ঠা ক ধ্বনি আছে যেমন Fi বিভীষিকা 
জায়গা, তৃতীয়, The 1/0/70-0070 তত্ত অনুকৃতি ধ্বন্যাত্মক তত্ত। কিছু কিছু বিশেষ ধরণের 
বস্তু আছে, যা মানব অস্তিত্বের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চারণ ধ্বনির সংগেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে । এই 
210-5250,4/5822 এবং 05229/ শব্দগুলি হচ্ছে এরই উদাহরণ । চতুর্থ , The Yo-he-h০ তত্টি 
সেই ধ্বনি যা কর্মীলতারই প্রকাশ । উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, নাবিকেরা নোঙর তোলার সময় 
যে চীৎকার করে, এ সেই কর্মশীলতারই ধবনি-প্রতীক। 


দৃষ্টিনন্দন এই চারটি তত্তকেই নির্বাচন করেছিলেন, কেননাতিনি কোনো রসহীনযাস্তরিকশব্দবিজ্ঞানী 
ছিলেন না। পরবর্তীকালের শব্দবিদ ব্লুমফিল্ড ও গোল্ডবার্গের আনন্দঘন পান্ডিত্যপূর্ণ কাজগুলির 

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভাষাতত্ব, অথবা দর্শন কিংবা বেদবেদাস্ত বিষয়ে, অতি নৈপুণ্য- 

তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি সতর্ক-করা লিখিত নির্দেশ ছিল-___ভাষাতত্ত্ সংক্রাত্ত ধ্বনির সাযুজ্য 
দেখে যেন তারা বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন। ধ্বনি. আর ধ্বনি শব্দশান্ত্র এক বস্তু নয় । এক ভাবায় 
উচ্চারণ বিধির সংজ্ঞা অন্যভাবায় উচ্চারণ বিধির সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। ম্যাব্সমূলারের সংস্কৃত 
ভাষা বোধ তাঁকে এই ভিন্নতা চিনতে সাহায্য করেছিল। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, 
সংস্কৃত £%৪ এবং অবেস্তা ৪53, সংস্কৃত শ্রুত ইংরিজী /০/০, সংস্কৃত 59591) এবং ইংরিজী hare, 
সংস্কৃত //917 এবং গ্রীক ॥i০5 এবং ইংরিজী 24594 

সুনিৰ্দিষ্ট এবং কৌতুহলোদ্দীপক ভাবা বিদ্যার বিভাগের পত্তন করতে ম্যাক্সমুলারকে সাহায্য 
করেছিল তাঁর সংস্কৃতভাবাজ্ঞান। 'Urgeschiehte' (প্রাক ইতিহাস) কিংবা ভাষা বিষয়ক 
প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা আজ খুবই জন-আদৃত হয়েছে। ভাবা সংকেত দিয়ে প্রাচীন ইতিহাসকে পুনর্গঠন 
কাঠামো আছে, ইন্দো-ইউরোপায় প্রাক ইতিহাস প্রসঙ্গেই আমরা সম্পৃক্ত । 

ভাষা সংক্রান্ত প্রত্বপ্রাণীবিদ্যার সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভর দিয়েই ম্যাক্সমুলার ভারতীয় ভাষা, 
সাহিত্য, সংস্কৃতির শব্দকুশল গাঠনিকতা দিতেন। 

ভাষা বিষয়ক প্রত্মপ্রাণীবিদ্যার সবচেয়ে আকর্ষক সমস্যা হল, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবার আঁতুড় 
ঘরটি কোথায়? উৎসভূমি নিয়ে অনেক প্রতর্ক আছে। 

এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের নিজস্ব একটি তত্ব আছে। তার মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবাগোষ্ঠীর 
জস্মক্ষেত্র ছিল মধ্য এশিয়ার পামির উপত্যকায় । 
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দু 


যখন এই ভাষা গোষ্ঠীর নাম দেন ‘আস’, পশ্চিমীরা তখনই এই ইন্দো-ইউরোপীয়দের সম্পর্কে 
সচেতন হন। 
|| চার || 

India : What can it-teach Us ? ম্যান্সমুলারের এই বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া গেল ঃ 

“প্রকৃতপক্ষে যদিও, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এখন পঠন পাঠ করা হয়, কিন্তু পঞ্চাশ 
বছর আগে মনন বিশ্বের এক নতুন দিগস্ত খুলে যাওয়ার মতন ও ঘনিষ্ট ভ্রাতৃত্ব সম্্পকভাবের 
প্রসারণ, আপন ঘরের মতন মনে হয়েছিল । আগে যেখানে আমরা ছিলাম অজানা অচেনা লোকের 
মতন এবং লক্ষ লক্ষ অসভ্যবুনোর আমাদের আপনজন বলে ভাবতে শিখেছিলাম একই ভাষায় 
কথা কইচি, একই দুধ খাওয়ার চেয়েও বেশী, আরও ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি হয়েছি। সংস্কৃতভাষা 
ভারতের সেই সুপ্রাচীন ভাষা, বলতে গেলে, গ্রীক ও ল্যাটিন এবং এ্যাংলো স্যাকসন ভাষার মতন 


. একই ভাষা আমাদের ৷” 


“এই জানা আমরা কোনো দিনই জানিনি, শুধু জেনেছি ভারতের ভাবা ও সাহিত্য চর্চা করে 
এবং ভারতবর্ষ যদি আমাদের আর কিছুই না দিত, যা দিয়েছে, তা এতটাই যে অন্য কোনো ভাষা 
আমাদের দিতে তা পারেনি ।” ম্যাক্্রমূলার একটুও অতিকথন করেননি । পশ্চিমী ভুবনের ওপর 


 সংস্কৃতের প্রভাব অবশ্যই গভীর। 


সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে মাক্যমুলার দুই কাল বলয়ে ন্যস্ত করেছিলেন। প্রথমটি, তুরানী 
আগ্রাসনের সময় সামনের দিককার এবং অপরটি, পরবত্তীকালীন। খৃষ্ঠিয় প্রথম শতরুকে চিহ্নিত 
করেছেন সামনের দিককার বলে, এবং খৃষ্ট পরবর্তী তৃতীয় শতককে স্থাপন করেছেন পরবর্তী 
কালে যখন পুনঃ-পুনঃ তুরানী ও উত্তরের উপজাতিরা রাজনৈতিক আগ্রাসন চালাচ্ছিলেন। 
পূর্ববর্তী কালের সাহিত্যকে তিনি আখ্যাত করেছেন প্রাচীন এবং মৌলিক বলে, পরবর্তী কালের 
সাহিত্যকে বলেছেন অর্বাটীন, কৃত্রিম । কৃত্রিম এই অভিধাটি প্রায়ই নিন্দার্থেই ব্যবহৃত হয়। 

India : What can it-teach Us ? ম্যাক্সমুলারের এই গ্রন্থে, ষষ্ট শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের 


নবজাগরণের প্রখ্যাত তত্ব স্থান পেয়েছে তাঁর স্বভাব-বাগ্মীতায় ১৮৮২ সালে। কিন্তু তা আজ 


কতটুকুই বা সমথনযোগ্য£ এ বিষয়ে Arthur A. Macdonell ১৮৯৯ সনে তাঁর সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে প্রামাণ্য বিবৃতিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি । ম্যাক্সমূলার 
তাঁর অনুরাগ প্রাবল্যে, যে সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রাচীন পর্যায়ে ফেলেছেন, এবং যাকে তিনি আধুনিক 
সংস্কৃত সাহিত্য বলেছেন, এ বিষয়ে ন্যায় বিচারে তিনি ব্যর্থই হয়েছেন। পরবর্তী কালের সংস্কৃত 
সাহিত্য বিচারে তিনি রূঢ় দৃরদৃষ্টিহীন এবং উজ্তুট। 

পরবর্তীকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিস্তর অংশই কৃত্রিম, অ-সারস্বত এবং মনোহরণ রচনায় 
পূর্ণ; মৌলিকতাহীন এবং সময়তোষণ। এই সব নিয়ে সমস্তটাই বেশ অদ্ভুত। সেই সংগে প্রাচ্য 
পন্ডিতবর্গের কাছে তা তখন বেশ রসের নিবেদন। কিন্তু এতিহাসিক ও দার্শনিকদের মানবিক 
সংবেদনা থেকে তা বহুদূরে। 

এছাড়াও, আরও একটি পরিচ্ছেদ আছে __ যা আরও বিস্ময়কর শুই ক্যারলের ভাষায় 'তাজ্জবের 
তাজ্জব'। আমরা আরও বিস্মিত হই, ম্যাক্সমুলার যখন বলেন £ 

“সর্তিইএদুর্জগ্যজনক্‌ ইউরোপেরকিহজ্জন যে সংস্কৃতসাহিত্তকে জেনেছিলেন অ, ছিল পরবর্তকালীন,” 
দ্বিতীয় স্তরের। অর্থাৎ যাকে আমি আখ্যা দিয়েছিলাম সংস্কৃত সাহিত্যে নবজাগরণের কাল বলে। 
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ভাগবদগীতা, কালিদাসের নাট্যাবলি-__ যেমন শকুস্তলা কিংবা উবর্ষশী অথবা মহাভারত 
রামায়ণ থেকে কিছু উপাধ্যান__যেমন নল কথা, হিতোপদেশ, কিছু রূপকথা এবং ভর্তুহরি থেকে 
কিছু অংশ; নিঃসন্দেহে তা কৌতুকময় এবং সেই সময়েই ইউরোপ এগুলিকে প্রথম জেনেছিল, 
এবং তাদের কাছে সেইশুলি উপস্থাপিত হয়েছিল প্রাচীন সাহিত্য বলেই। স্বভাবতই ইংলন্ডের স্যার 
উইলিয়াম জোনস, হার্ডার, জার্মানির গ্যয়টের মতন ব্যক্তিত্বদের আকৃষ্ট করেছিল সে সব। তারা 
মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত তারিফ করেছিলেন। কালিদাস নিয়ে কথা বলা তখন একটা ফ্যাসান হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল। যেমন Alexander von /717770/ তাঁর একটি সাম্প্রতি সৃষ্টি কর্ম ' ‘Kosmos" 
বলেছেন যে কালিদাস ছিলেন Virgi৷ and Horace এর সমকালীন এবং 
গৌরবময় রাজসভায়ও ছিলেন কালিদাস”’। 

কল্পনারও অতীত এমন কথা কল্পনা করা যে মহতী ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল অংশের 
সৌন্দর্য যা আজ বিশ্ব সাহিত্য, তার সম্পর্কে ম্যক্সমূলার এমন অসংবেদী হলেন কেমনে করে? 
এবং এই রকম উদ্ধত লেখাই বা লিখলেন কেমন করে? এযেন হোমারও তন্দ্রশীল হয়ে পড়েছেন? 
এমনকি শকৃম্তলা সম্পর্কে গ্যয়টের আস্তরিক উচ্ছাসকেও ম্যাক্সমূলার কোনো শুরুত্ব দেননি! 

£'যরে, কোথায় গেল ম্যাক্সমূলারের সেই উচ্ছাসময় ভালবাসা, প্রেম, সৌন্দর্য; ও প্রাণের উষ্ণতায় 
»'প্ণগচঞ্তল এমন যে মহাকবি কালিদাসও কিছু মাত্র দোলা দেয়নি ম্যাক্সমুলারকে £ এমন যে 


আধ্যাত্ম এশ্বর্যেভরা ধ্রুপদী ধর্মগ্রন্থ ভাগবদগীতাও তাঁকে কিছুই দেয়নি? এটাই জীবনের পরিহাস যে ' 


প্রায় অধিকাংশ খগ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য সজ্জন সম্পর্কে তাঁকে কৌতুহলোদ্দীপক শব্দটি প্রয়োগ করতে 
হল? অবশ্যই এই শব্দকথাটি তিনি বাজে লাগিয়েছেন নিন্দা, উদ্ভট ও খাপছাড়া অদ্দেহ। 

সে যাই হোক, ম্যাক্সমুলারের ভ্রান্তি নিয়ে আর বেশী বলা উচিত নয়। কালিদাস তার ভাল না 
লাগতে পারে বরং কুমারসম্ভব থেকে শিক্ষা নিয়ে বলতে পারি । অনেক কৃতিত্বের মধ্যে একটি 
সামান্য ত্রুটি চাঁদের ওঁজ্জ্যল্যের ভিতর কৃষ্ণকলঙ্কের মতনই মিলিয়ে যাবে। 

|| ছয় || 

কতিপয় প্রতর্কিত ভ্রান্তি নিয়ে নয়। বরং একজন বহু গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন হন, ম্যাক্সমুলার 
তাই। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বিদগণ ম্যাক্সমূলারকে তুলনামূলক ভাবাতত্ববিদ হিসেবে বড় পন্ডিত 
না মনে করতে পারেন, কিন্তু নানান কারণেই বরাবরই আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। 

বিশ্বের দিকে চেয়ে যদি আমরা খুঁজতে চাই, প্রকৃতিদত্ত সততা ও বিদ্যাবত্তা নিয়ে এমন কে 
আছেন পন্ডিত, যিনি ভাষযাতত্বকে প্রথম জনবোধ্য করেছেন, আমি অবশ্যই বলব ম্যাক্সমুলার। 

কে সেই গুরুত্ৃপূর্ণ গ্রন্থকার, যার ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম খন্ড ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হওয়ার পরে, পঁচিশ বছরের মধ্যে যার তেরোটি সংস্করণ হয়, হতে পারে সেই ভাষাবিদ্যা অনেকটাই 

সন্দেহের উদ্ধে নয়, কিংবা হতে পারে নিষ্পত্তিতে অপূর্ণ, তবু আমাদের সমকালের ছাত্র_ 

ও উল এবং আজও মনে হতে পারে আগ্রহোদ্দীপক, আমি বলব 


ম্যাক্সমুলার । 

আমাকে যদি উত্তর দিতে হয়, ভারতীয়দের জন্যে কে সায়নের টীকা টিপ্লনী সহ খখেদের 
রাজকীয় সংস্করণ পুনরাবিষ্কার করে ভারতকে চমকিত করে দিয়েছিলেন, এবং ভারতের ওপর 
তার প্রভাব এতটাই ছিল, যার সংগে একমাত্র তুলনা চলে ইউরোপের বাইবেল প্রকাশনার সংগে, 
-_ আমি অবশ্যই বলব ম্যাক্সমুলার। 

তুলনামূলক পুরাণ বিজ্ঞানের এবং তুলনামূলক ধর্ম বিজ্ঞানের কে সেই প্রতিষ্ঠাতা? এবং সেই 
সংগে যদি আরও প্রশ্ন করা হয়, কে সেই মহাশয় সম্পাদক? প্রাচীর পবিত্র পঞ্চাশ খন্ডের দায়ভার 
বহন করেছিলেন নিজে, আমি আবারও বলব __ __ ম্যাক্সমূলার। 
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বিশ্বায়নে কারা লাভবান? 





স্বপন ঘোষ 


বিশ্বার়ন__-১১ই সেপ্টেম্বরের হানা_ আফগানিস্তানের যুদ্ধ__এই তিনটি চূড়াস্পর্শী ঘটনা আজ 
মর্তলোকের কোণে কোণে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে চলেছে। প্রথমটি আক্রমণ, দ্বিতীয়টি প্রতি 
আক্রমণ এবং তৃতীয়টি আগ্রাসন বেনামে “সস্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযান” তথা “মহাপ্রভু বুশ কথিত 
“অপারেশন জাস্টিস ইনফিনাইট*। 

প্রথম কাগুটির (ক্রিয়া) ব্যাখ্যা বা স্বরূপ স্পষ্ট হলেই পরবর্তী কাণ্ুগ্ুলির কার্যকারণ পরিস্কার হবে 
মনে হয়। 

পৃথিবীর ধনী শ্রেষ্ঠ ও আধিপত্যকামী শক্তি মার্কিন সরকার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ অন্যান্য ধনী 
রাষ্ট্রনায়কগণ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে দেখল দুনিয়াজোড়া তাদের বেওসা আর পূর্বের মত 
মুনাফা দিচ্ছে না। বড় বড় কোম্পানি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা ফেল ল্যাজে গোবরে আবস্থায়। তার ওপর 
নিজেদের দেশে হু-হু করে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। ফলে সরকারগুলো গণবিক্ষোভের মুখে পড়তে 
লাগল; ক্ষমতায় টিকে থাকাই দায় । এই সরকারগুলোর আবার বড় বড় পুঁজিপতিদের কাছে টিকি 
বাঁধা__এদেরই আর্থিক উৎ্কোচে শাসকদের দল চলে । তাই এ বড় রাঘববোয়ালেরা দিলো দাবডানি__ 
নতুন রাস্তা চাই; এভাবে তো সব শেষ হয়ে যাবে। ব্যস, মালিকদের হুকুমে পালের গোদা মার্কিন 
কর্তার তত্বাবধানে ১৯৯৫ সালে গ্যাট চুক্তি হয়ে গেল। বাঁধা পড়ল বিশ্বায়নের নতুন রাস্তায় 
(মহাপ্রয়াণের মার্গে!) একশ আটচন্লিশটি দেশ- _খুঁদ-কুঁড়ো খাওয়া গরিব থেকে আধপেটা খাওয়া সব 
দেশের মানুষগুলো । এই নয়া সড়ক বা বিশ্ব-মালিকদের উত্তরে যাবার নয়া মার্গ-ই হল বিশ্বায়ন। 

এই বিশ্বায়নের প্রয়োগে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির (কিন্ত কাচামালে ও মানবসম্পদে সমৃদ্ধ!) অবস্থা 
ইতিমধ্যেই করুণ। ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতেও মধ্যবিত্ত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের অবস্থা এখনি 
বেশ কাহিল এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হবার আতঙ্কে দিন শুনছেন 
সেখানকার মানুষ । 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদল রিপাবলিকান দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং রক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন এ. এফ. এল. সি আই. ও-র সভাপতি জন সুইনি সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে আয়োজিত "ওয়াল্ড 
ইকনমিক ফোরামের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, বিশ্বায়নের ফলে লাভ হয়েছে 'এনরনের' 
মত কোম্পানীর বড় কর্তাদের, শ্রমিকদের নয়। এনরনের ২৯ জন উচ্চ পদস্থ কর্তা ২০০ কোটি ডলার 
ইকুইটি ক্যাশ করে বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে অথচ এনরনের হাজার হাজার কর্মচারী চাকরী 
হারিয়ে আজ কপর্দক শূন্য । এনরনের মালিকরা বিশ্বায়নের ছত্রছায়ায় ঘুষ ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতাকে 
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যে, বিশ্বায়নের পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারক হচ্ছে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকরা । তাই তারাই 
লিডাই চালাবে । এটা একটা নতুন অর্থনৈতিক এজেণ্ডা যা কোন দেশের শ্রমিক স্বার্থ দেখবে না। 
১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সিয়াটল শহরে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার সভা বানচাল করার সংগ্রামে 
যাওয়াটা অনেককেই অবাক করবে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কেন তার এই চিৎকার ও 
রণংদেহি ভঙ্গী। আসলে উদার অর্থনীতি বা বিশ্বায়নের ফলে ব্যাপক শ্রমিক ছাটাই আরস্ত হয়েছে। 
তার নিজের কথায়, “শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের মধ্যেই ২০ লক্ষ শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। 
এছাড়া সারা পৃথিবীতে ২০০২ সালের মধ্যে তিন কোটি শ্রমিক বেকার হবার পথে । তার সঙ্গে মাইনে 
কমে যাওয়া আরো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার ব্যাপার তো আছেই।' 
তাই শ্রমিকরাই যদি না থাকে বা উল্লেখযোগ্য রূপে কমে যায়, তবে তো সুইনির মত নেতাদের স্থান 
হবে কোথায়? আর নেতৃত্বই যদি না থাকল তবে সরকারী কর্তাদের কাছে কদরই বা থাকবে কেন? 
পেশাজীবী নানাশ্রেণীর মানুষদেরও গাড্ডায় ফেলে দিচ্ছে। জন সুইনি আরও বলেন যে, ১১ 
সেপ্টেম্বরের বিমান আক্রমনের পর মার্কিন কর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন বিমান কোম্পানীগুলিকে ১৫ 
বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে । কিন্তু যে এক লক্ষ শ্রমিককে বিমান কোম্পানী ও লো ছাটাই করেছে 
গরীব মানুষদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে । সেখানে আজ সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ধারণের মান 
অনুন্নত। তিনি বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার জন্য আই এমন এফকে দায়ী করে বলেন, এই আত্তর্জাতিক 
সংস্থা বহুজাতিক কর্পোরেশনের পক্ষে এবং শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনায় অর্থনীতিকে 
ইউরোপে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। 
টাইমস অব লগুনে*র মত রক্ষণশীল পত্রিকায় প্রাইভেটাইজেশনের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা 
হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বৃটেনের মধ্যবিস্তরা প্রাইভেটাইজেশানের গুঁতোয় খুব শীস্রহ কুপোকাত হবেন। 
ইংলণ্ডে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে চাকুরি করেন এমন মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের ১/৩ অংশ ব্যয় হয়ে যাবে 
পাঁচ রকম বাধ্যতামূলক বীমার প্রিমিয়াম দিতেই । সম্তানের শিক্ষা দিতে ব্যয় হবে তাদের আয়ের ১/৪ 
অংশ। খাদ্য, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য খাতে তাঁদের পরিবারের হতে ব্যয় করার মত একটি শিলিংও অবশিষ্ট থাকবে 
না মাস শেষ হবার অনেক আগেই। টাইমস অব লগুনের এই সংবাদ মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য পেশাজীবীদের 
মধ্যে প্রবল আতঙ্কও ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। মুস্টিমেয় কিছু ধনী ও বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ 
বাদে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ আজ নানাভাবে বিশ্বায়ন তথা প্রাইভেটাইজেশানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 
সামিল হচ্ছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, শ্রমিকদল (শাসকদল)_আর শ্রমিকদরদীর 
করা তো পরের কথা দলের নাম পাস্টানোর দুশ্চিন্তায় পড়েছে। সেখানে বিশ্বায়ন বিরোধী সমাবেশ, 
ধিক্কার মিছিল, ভেপুটেশান ইত্যাদি গণআন্দোলন তো হচ্ছেই; এক দল মানুষ আবার »মাবেদন- 
নিবেদনের দাবী-দাওয়ার রাস্তায় যেতে নারাজ । তারা একেবারে সরকার ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী সংগ্রামের 
পথে চলার উদ্যোগ নিতে চলেছেন। 
অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রশ্ন তুলেছেন_ বলতে পারেন, আমরা কেন ভারতের নিম, বাসমতি চলের 
পেটেন্ট রাইট নেব?’ 
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পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন সর্বত্র আজ একই চিত্র। পূর্ব 
ইউরোপের জনগণও পিছিয়ে নেই। বিশ্বায়নের সার্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারাও প্রতিবাদে মুখর । 
চেকোশ্রোভাকিয়ার প্রাগে শতাধিক গণসংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গত ২১ জুলাই, ২০০১। 

ইটালির জেনোয়াতে জি-৮ নামে পৃথিবীর আটটি ধনী দেশের সংগঠন নিলিত হয়েছিল দুনিয়ার 
সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারা করার মতলবে এক আলোচনা সভায় । লক্ষাধিক জনতা সেখানে প্রতিরোধ 
করতে পারেন এই আশঙ্কায় সরকার ৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে কংক্রিটের বেড়া তুলে দিয়ে ১৫০০০ 
সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর পাহারা বসায়। তা সত্তেও লক্ষাধিক জনতা প্রতিবাদে ধিকারে সামিল হন। 
এই প্রতিবাদ চলাকালীন কার্লো জিউলিয়ানি নামে ২৩ বছরের কর্মচ্যত শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা 
যান। তিনিই বিশ্বায়ন-বিরোধী সংগ্রামে প্রথম শহীদ। 

গত মার্চে ২০০২ রোমে বিশ লক্ষাধিক শ্রমিক অবস্থান ধর্মঘট করেন । চীনে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে 
শ্রমিকরা সারাদেশ জুড়ে ধর্মঘট পালন করেন। 

এভাবে বিশ্বায়নের দখলদার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম গোটা বিশ্বে ফেটে পড়ছে । আধিপত্যবাদী 
শক্তি মার্কিন শাসক ও শোবকরা তার মিত্র অন্যান্য পশ্চিম*ইউরোপীয় আধিপত্যকামীরাও জাপান, 
কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার শাসকরা যতই মরিয়া হয়ে বিশ্বায়নের জোয়ালে পৃথিবীকে বাধতে চাইছে ততই 
দুনিয়ার জনগণের ঘৃণা ও শত্রুতার ফাস নিজেদের গলায় পরাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে 
তাদের যুদ্ধের আয়োজন ছাড়া আর কোন গত্যত্তর নই। তাই আধিপত্যবাদী দানবীয় শক্তি আজ জোট 
বেঁধেছে_ সামরিক জোট । তাকে আইনি রূপ দিতে (যুদ্ধকে ও আগ্রাসনকে) তাদের বশংবদ ইউ এন 
ও কে দিয়ে তাদের যুদ্ধ এজেশাকে পাশ করিয়ে নিয়েছে। ‘অপারেশন জাস্টিস ইনফিনাইট" বা 
‘সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান” এজেণ্ডা আফগানিস্তান আক্রমণের মধ্য দিয়ে কার্যকরী করা শুরু 
করেছে। এর পিছনে জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তারা “সন্ত্রাসবাদে”র সংস্কৃতি হাজির করেছে। ১১ 
সেপ্টেম্বরের আক্রমণের জন্য তারা দায়ী করেছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী “আল কারদাকে ও তার নেতা 
লাদেনকে। অথচ ওসামা বিন লাদেন ও তার গোষ্ঠী ‘আল কায়দা” মার্কিন দেশে মার্কিন শাসকদের 
দ্বারা প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। তাই লাদেন সন্ত্রাসবাদী হলে তার গুরু অবশ্যই মার্কিন শাসকরা । বিচারের 
ধরণ দেখে মনে পড়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক খুনোখুনীর বিচারের কথা । ধরা পড়ে জেল হয় 
দলের কর্মীদের, নেতারা থাকেন বহাল তবিয়তে । বিশ্বায়ন কেন-_ এ প্রসঙ্গে একটু বলা দরকার । তাই 
আপাততঃ একটু পিছনে যাচ্ছি। 

‘বিশ্বায়ন’ এজেণ্ডা আসলে কয়েকশ বহুজাতিক মালিকের স্বার্থে পৃথিবীর সমস্ত প্রকার সম্পদ-_ 
প্রাকৃতিক, খনিজ, পরিষেবা, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, শিল্প, শিল্পকলা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কৃষি, শ্রম, মূলধন 
প্রভৃতির ওপর দখলদারী কায়েম করা ও সেগুলির পূর্ণবন্টন করা । এতদিন (বিশ্বায়ন লাগু হবার 
আগে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের আধিপত্যকামী 
ধনী দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের দুর্বল দেশগুলির সম্পদের 
একটা বিশাল অংশ নানান বানিজ্যিক ও আর্থিক চুক্তি নামক ধাপ্লা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে লুঠন করে 
নিজেদের বিলাসিতা জাঁকজমক বজায় রাখতে পারছিল । কিন্তু ফলস্বরূপ লুষ্ঠিত ও শোষিত দেশগুলির 
অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়ে উঠছিল যে সর্বব্যাপী এই লুঠনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থা 
অগ্রিগর্ভ হয়ে পড়েছিল। তাই পূর্বোক্ত আধিপত্যবাদী দেশগুলির সর্দার মার্কিন শাসকরা এই পরিস্থিতির 
মোকাবিলায় সারা দুনিয়াজুড়ে জলে স্থলে সাড়ে তিন হাজারের ওপর সামরিক খাঁটি বানিয়ে বসে। 
তাছাড়া আকাশপথে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ নজরদারী ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সর্বোপরি তারা সি আই 
এ ও এফ বি আই নামক দুটি গোয়েন্দা সংস্থা সারা দুনিয়ায় নেটওয়ার্ক চালু রাখে। এই বিশাল ও 
বহুমুখী স্পাইং এবং সামরিক সঙ্জায় তার ব্যয় দিন দিন বেড়েই চলে-_-বেড়ে এতটা যায় যে নিজের 
দেশের অর্থনীতিকে সামরিকীকরণ করে ফেলতে বাধ্য হয়। পাশপাশি উপোরক্ত ধনী ও লুঠনকারী 
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দেশগুলির লুষ্ঠনের ফলে দুর্বল দেশগুলির দারিদ্রা ও বেকারত্ব যায় আরও বেড়ে। ফলে ধনী 
দেশগুলোর উৎপাদন ও পণ্যের বাজার ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পড়ে ক্রেতার অভাবে । বেওসা মোক্ষম 
মার খেতে খেতে তলানিতে ঠেকে । পুরানো পদ্ধতিতে তার পুঁজিতন্ত্র বাচতে পারে না। 

নিজেদের মুমুর্যু দশা থেকে বাঁচতে মরিয়া জি-৮ কর্তারা তাদের সেরা সেরা নোকর অর্থনীতিবিদ 
ও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে নয়া দাওয়াই আবিষ্কার করে ফেলল । আর সেই দাওয়াই বা মুশকিল আসান- 
ই হচ্ছে 'ভুবনীকরণ' বা বিশ্বায়ন।' গোটা বিশ্বের জনতার ঘাম ঝরানো সমস্ত সম্পদ মায় প্রাকৃতিক 
(জেলও বাদ নেই) সম্পদ শুলিকেও পণ্যায়নের মাধ্যমে দখলে আনার নতুন অস্ত্র 'বিশ্বায়ন।' 

এমনিতেই পুরানো ব্যবস্থায় পৃথিবী ক্ষিপ্ত ছিল, তিতি-বিরক্ত ছিল। তার ওপর যখন বিশ্বায়নের" 
তিনটি লোমশ কর্কশ হাত-_'গ্যাট চুক্তি”, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা ও “উদারিকরণ” ভিদরিকরণ' পড়তে 
পারেন) শ্বাসরোধ করতে এল, তখন এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে চলমান 
বিপ্রব-বিদ্রোহ-সুক্তিযুদ্ধণুলো আরও তীব্রতর তো হলই সেই সঙ্গে যুক্ত হল সিয়াটল থেকে জেনোয়ার 
সংগ্রামণ্ডুলি। ১১ই সেপ্টেম্বরে, ২০০১ এর বিমান হানা যারাই সংগঠিত করুক না কেন তার টার্গেট 
ছিল কিন্তু দুনিয়াব্যাপী মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির নিয় স্বনকারী সংস্থা পেন্টাগনের মিলিটারি ভবন 
এবং অপরটি পৃথিবী-লুঠনকারী দলিল-দস্তাবেজ ব্ুপ্রিষ্ট প্রস্তুত কারক সংস্থা ‘ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেম্টার'। 
একেবারে আতে ঘা । তাই একে প্রতি-আক্রমণ বলাই যায়। নিছক মার্কিন-বিরোধী বা খৃষ্টান বিরোধী 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। আর মহাপ্রভু বুশ তো অমন কথা 
বলবেই! তাকে তো আর ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, কোরিয়া, জাপান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, 
গণকবরে যেতে হয়নি বা কোটি কোটি শিশুর অপুষ্টি, অকাল মৃত্যুর হাহাকার সামলাতেও হয়নি! 
তিনি তো মারতে ওস্তাদ; তাই লাফ দিয়ে পড়লেন আফগানিস্তানে__আবার একদফা গণহত্যা, 
পরিবেশ-ধ্বংস ইত্যাদি ইত্যাদি । অর্থাৎ আক্রমণ- প্রতি আক্রমণ এবং এখন আগ্রাসন শুরু হয়েছে। 
আফগানিস্তানের বুকে মার্কিন বহজাতিকরা এখন তেলের ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ লাইন বসাবে। 
আর সেটাই তো যুদ্ধের লক্ষ্য। 

এখন আমরা মার্কিন আধিপত্যবাদী ও তার জোটের দানবীয় রণংদেহি চেহারা দেখছি আর 
বাভৎস হুংকার শুনছি___“সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানেস্র সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসে যারা সামিল হয়নি তাদের 
ওপর আক্রমণ চলবে। ইতিমধ্যেই তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে___ ইরাক ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং 
উত্তর কোরিয়া হলো পরবর্তী টােট। 
থেকে শুরু করে উদার অর্থনীতি, প্রাইভেটাইজেশান, অবাধ আমদানি নীতি লাগু করে। বাম-ডান- 
বাম সকলেই এসব ব্যাপারে পরম উৎসাহ দেখাচ্ছে । আফগানিস্তানের যুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ জোটের ও 
তার ভাড়াটে উত্তরের জোটের সাহায্যে সরাসরি সেবা করার সুযোগ না পেলেও পরোক্ষে নানারকমভাবে 
সাহায্য করেছে এবং বার বার নিলল্জভবে মার্কিন যুদ্ধ দানবের সন্ত্রাসবাদী কার্ধযকলাপকে সমর্থন 
জ্রানিয়েছে বি জে পি সরকার । অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্টি চরিত্রের এই দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, 
আর এস এস ও বজরং দলের স্বাহায্যে দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েমের লক্ষ্যে মন্দির-মসজিদকে 
প্রধান ইস্যু করে তুলতে চাইছে। একদিকে সে নির্লজ্জভাবে মার্কিন দস্যুদের সেবা করছে এবং বিনিময়ে 
মার্কিনি মদতলাভ করে দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের লক্ষ্যে তাদের ওপর ব্যাপকভাবে 


বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে সস্তায় তুলে দিয়ে যে কমিশন খাচ্ছে এবং - 


দেশটাকে তাদের কাছে বাঁধা দিচ্ছে সেই অপরাধকে আড়াল করতেই। তারা ভাল করেই জানে এর 
ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিস্তরা নিঃস্ব হয়ে পড়বেন এবং তারা দেওয়ালে পিঠ 
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PE EET RTE CECE দ্যা CIEE TOOT 
প্রচার এবং গুজরাটে সংখ্যালঘুদের ওপর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখা সংস্কৃতিটা কতখানি 
সফল হবে সেটাই। “পোটা"নামের কালা আইন জারী করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কেড়ে 
নেওয়া- আর একটি আক্রমণ । 

এ সমস্তুই হচ্ছে মার্কিন প্রভুর নির্দেশে । আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী পাণ্ডা মার্কিন যুদ্ধদানব 
সস্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানে নেমেছে, আর তার বশংবদ ভৃত্য মুশারফ-অটলরা তার সেবায় নিজ নিজ 
দেশে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইনতো করবেই, কেননা, আগে থেকেই মার্কিন কর্তার সঙ্গে তাদের চুক্তি 
স্বাক্ষর হয়ে আছে। 
এর চর সমস্ত মাদ্রাসায় ঘাঁটি গেড়েছে এমন প্রচারও ঠারে ঠোরে করা হচ্ছে। “শিল্পে শ্রমিক অসস্তোষ 
বরদাস্ত করা হবে না’ বলে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। অথচ জুটমিলগুলোর মালিকরা শ্রমিকদের পাওনা 
শত শত কোটি টাকা মেরে দিয়েছে প্রায় এক দশক হয়ে গেল এবং মিলগুলো বন্ধ রেখে শ্রনিকদের 
ভিখারী করে ছেড়েছে। 

সামগ্রিকভাবে বিশ্বায়নের সর্বনাশা পরিণাম ফলতে শুরু করলেও আমাদের দেশের কিছু 
অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক ও সাংবাদিকরা এখনো নির্লজ্জভাবে ‘বিশ্বায়নের’ পক্ষে ওকালতি করে 
চলেছে। এ ব্যাপারে আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যান সবার আগে। আনন্দবাজারের প্রবহ্ধগুলি 
প্রাইভেটাইজেশন ও “বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র পক্ষে লাগাতার প্রচার অভিযানের কলক্কজনক দৃষ্টান্ত হয়ে 
আছে। এদের রকম-সকম মালুম করিয়ে দেয় মার্কিনের এটো প্রসাদ পেতে কতখানি লালায়িত এরা। 
দালাল বুদ্ধিজীবীরা সকলে একই সারিতে মার্কিন আধিপত্যকামীদের এজেন্ডা সফল করতে দড়িয়ে 
পড়েছে। “এদের লেখায় ও কথায় ‘ওদের’ (সাধারণ দেশবাসীর) প্রাণাস্তকর অবস্থা; দুর্দশা দিনে দিনে 
বাড়ছে-_ শেষ পর্যস্ত ক্ষেতের কৃষক, কলের শ্রমিক আত্মঘাতী হচ্ছে দিকে দিকে । চলমান বিশ্বায়নের 
মোটা-সরু শতপথে দেখা-নাদেখী নানা ঘাতে জনচেতনা ও জনশক্তি বিকল-অসার হয়ে পরছে 
ক্রমশ । (এইতো চেয়েছিলো আমেরিকা-ওরা)“বিশ্বায়নে”। 

এ-হেন বিশ্বায়নের বিধ্বংসী গভীরতা জনতা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল। 
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ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব 


প্রতিবেদক-__ অধ্যাপক সুস্নাত দাশ 





রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসের আগের দিন ২৪ বৈশাখ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। 
ওইদিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিবছরই পূর্ব নির্ধারিত থাকে । এই বছরের 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পরেই উপাচার্য ভারতী মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে 
আয়োজিত “সাম্প্রতিক ভারতের পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকা ’ শীর্ষক (রোল অব দি 
ইনটেলেকচুয়ালস্ ইন দ্য কনটেস্পোরারি ইন্ডিয়ান সিনারিও') জাতীয় স্তরের একটি আলোচনাচক্র ৷ 
বিগত আড়াই মাস ধরে দেশের পশ্চিমপ্রান্তের একটি অগ্রণী অঙ্গরাজ্য গুজরাটে যে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা ও গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে; যে ভাবে ফ্যাসিস্ত সুলভ পঙ্থা অবলম্বন করে প্রশাসনের উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত নিদ্রিয়তায় পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার ও আক্রমণ 
নামিয়ে আনা হয়েছে _ সেই প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা চক্রটি নিঃসন্দেহে গোটা দেশেরই মনোযোগ 
আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল । রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান কলকাতার জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ির 
প্রাঙ্গণে মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন দেশের 
বরণীয় ও সর্বমান্য সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, এতিহাসিক, আইনবিদ্‌, সমাজসেবী, শিল্পী ও 
বুদ্ধিজীবীবৃন্দ। বিশিষ্ট বক্তারা ছিলেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় ৬ 
বাগচী, বিশিষ্ট এতিহাসিক ইরফান হাবিব, সমাজ-সেবী-সাংসদ ও চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম 
ব্যক্তিত্ব শাবনা আজমী, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মুকুল গোপাল 
মুখোপাধ্যায়, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ইউসুফ, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন 
চক্রবর্তী এবং রাজনীতিবিদ অধ্যাপক সৌগত রায়। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট 
সমাজবিজ্ঞানী জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়: সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা ভারতী মুখোপাধ্যায় । আহবায়ক কর্মসচিব ড. সম্তোষ ঘোড়ুই। 
আলোচনার সূত্রপাত করে মহাশ্বেতা দেবী বলেন, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা লিখেছিলেন “সভ্যতার 
সঙ্কট’ নামক রচনা । বর্তমানে সভ্যতার সঙ্কটের সঙ্গে আমরা বাঁচবো, কি মরবো- তাও 
আমাদের সামনে চলে এসেছে । এখনকার তরুণরা কী মূল্যবোধ নিয়ে বীচবেন £” তরুণ সমাজের 
প্রতি আহান জানিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই লেখিকা ও সমাজসেবী বলেন, “এখন শুধু 
নিজেদেরই ভালভাবে বেঁচেবর্তে থাকার সীমিত লক্ষ্য না রেখে, আরও বৃহত্তর মানুষের স্বার্থের ** 
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সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে বাচার কথা ভাবতে হবে । গুজরাট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “কলকাতায় 
টাকা তোলা, সম্প্রীতির সভা করাটাই যথেষ্ট নয়। ওখানেও যেতে হবে । আশা করবো তরুণ 
সমাজ এগিয়ে যাবে, পথ দেখাবে ।” 
শাবানা আজমী বলেন, “গুজরাটের ঘটনা ভারতের এক্য ও মিশ্র সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তিকে 
টালিয়ে দিয়েছে। ভোটের রাজনীতি আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে গুজরাটের ঘটনা তারই সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ!” শাবানা দ্বার্থহীন ভাবে বলেন, “এটা পরিষ্কার, দাঙ্গা বাধিয়ে কেউ কেউ নিজেদের 
মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গা করে শিবসেনা ভোটে জিতেছিল । এরা ভারতের মিশ্র-সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য 
করে শুধু ধর্মীয় সত্তাটাই প্রচার করে । অথচ ভারতবর্ষের এতিহ্য রয়েছে মিশ্র-সংস্কৃতি বোধের 
মধ্যেই । তার শক্তির উৎসও এখানে ।” শাবানা আজমী মনে করিয়ে দেন, হিন্দু-মুলমানের লড়াই 
নয়, আজ লড়াই হচ্ছে লিবারেল ও মৌলবাদের মধ্যে; ফ্যাসিবাদ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে 
এবং বুদ্ধিজীবীদের এই সংগ্রামে দলমত নির্বিশেষে দাড়াতে হবে গণতন্ত্রের শিবিরে, শুভশক্তির 
সপক্ষে । ভারতে আজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের অধিকারের মত মৌলিক অধিকারগুলি 
পর্যস্ত বিপন্ন । সিভিল সোসাইটির ন্যুনতম মৃল্যবোধশুলিকেও আজ পদদলিত করা হচ্ছে। গুজরাটে 
যে ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে তার বিপদ আমাদের সকলকেই অনুধাবন করতে হবে। 
এক্ষেত্রে স্বস্তির বিষয় যে সংবাদমাধ্যম অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছেন-_ 
তাদের অভিনন্দন । কিন্তু বুদ্ধিজীবীদেরও আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব রয়েছে কারণ 
গুজরাটের নিপীড়িত- নির্যাতিত জনগণ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন আশার আলোর সন্ধানে । 
এতিহাসিক ইরফান হাবিব গুজরাটের সাম্প্রদায়িক গণহত্যার জন্য বি জে পি ও সঙ্ঘ 
পরিবারের “গেরিকীকরণের নীতি'কে দায়ী করে বলেন, “এতদিন যা ছিল ওদের ‘গোপন আযাজেত্ডা, 
আজ তাই প্রকাশ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে 
প্রথিতযশা বিদ্বানদের অপসারণ করে সকল ক্ষেত্রে নিজেদের লোকদের বসিয়ে দিয়ে বিজেপি 
তাদের নিকৃষ্ট ফ্যাসিস্ত আদর্শকে শিক্ষা ও বৌদ্ধিক জগতে চাপিয়ে দিতে উদ্যত। এন. সি. ই. 
আর. টি-র পাঠ্যপুস্তকগুলিকে লেখক-গবেষকদের অনুমোদন ছাড়া বিকৃতি ঘটানো; পাঠ্যসৃচীর 
পরিবর্তন ঘটিয়ে গেরিকীকরণের অপচেষ্টা এরই প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছুই নয় । তবে আশার 
কথা যে পাঠ্যসূচীর সাম্প্রদায়িকীকরণ, বিকৃতি ঘটানোর এই অপপ্রয়াসে বিজেপি বহু চেষ্টা করেও 
কোনো কৃতী বিদ্বান ও শিক্ষাবিদকে বড়বড় পদের প্রলোভন দেখিয়েও যুক্ত করতে পারেনি । 
দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা ওরা চালিয়ে যাচ্ছে-__যদিও এখনও তাতে সফল হয়নি-_ 
তবে আমাদের সদা-সতর্ক থাকার প্রয়োজন । বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাদের 
শুধু নিজেদের বৃত্তে অবস্থান করলেই চলবে না__অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সকল স্তরের জনগণকে 
নিয়েই এগোতে হবে। ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ ব্যাপক মঞ্চ 
আজ গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন । সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করে ইরফান হাবিব 
বলেন যে গুজরাটের বাইরে হিন্দিবলয়ে দাঙ্গা না ছড়ানোর অন্যতম কারণ এর ভয়াবহ পরিণতি 
সম্পর্কে মানুষের সঠিক উপলব্ধি। সংবাদমাধ্যম নিঃসন্দেহে এই উপলব্ধি জাগাতে সাহায্য 
করেছে। কাজেই ঘনকালো মেঘের নিচেও রূপালি রেখা দেখা যাচ্ছে। 
র অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচী তার সুচিস্তিত ভাষণে বলেন, “অনেকের কাছেই প্রশ্ন শুনেছি যে 
গান্ধীর রাজ্য গুজরাটে কী করে এমন ঘটনা ঘটে । আমি বলি, ব্রেখট্‌, মার্কসের জন্মভূমি জার্মানীতেও 
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তো ফ্যাসিবাদ এসেছিল । কাজেই এমন ঘটনা যে কোনো স্থানেই ঘটতে পারে । অনেকে বলেন এ 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত গুজরাটের মতন রাজ্যে এমন সব ঘটনা কীভাবে ঘটছে! আসলে গুজরাটের 
অর্থনীতিকে যতটা গতিশীল বলে প্রচার করা হয়ে থাকে__তা নয়। বিগত কুড়ি বছর ধরে 
হয়? শুজরাটের গণহত্যার পশ্চাতে তাই নিদিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। কী নৃশংসভাবে সংখ্যালঘুদের 
উপর সেখানে নির্যাতন চলছে, কল্পনা করলে শিউরে উঠতে হয়। মানুষ একাজ করতে পারে 
বিশ্বাস হয় না। গর্ভবতী নারীর পেট চিরে শিশুভ্ুণকে ত্রিশূলে বিদ্ধ করে খণ্ড বণ্ড করার মতন 
ঘটনার পরেও যখন শুনি সংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন-_-“এসব ঘটনা কি নতুন হচ্ছে'__তখন 
বিশ্বজগতের সামনে ভারতবাসীরূপে আমাদের মাথা লজ্জায় নত হয়ে আসে। 

রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী তার মূল্যবান সময়োচিত ভাষণে বর্তমানে দেশের 
সামনে এই বিপদে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় ভূমিকার শুরুত্ব উল্লেখ করেন। তার মূল্যবান ভাষণে 
মন্ত্রী বলেন, “নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যবোধ ভারতের প্রাচীন এঁতিহ্য। কবির ভাবায় বিবিধের এঁ 
মাঝে দেখো মিলন মহান । কিন্তু কিছু লোক তা খণ্ডিত করতে চাইছে। তারা ভারতবাসীর এঁক্যে 
বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না ভারতীয় জাতিসত্ত্বায় বা ইন্ডিয়ান নেশন হুডে। তারা “হিন্দু 
জাতীয়তা*য় বা হিন্দু ন্যাশানালিজমে' বিশ্বাসী । হিন্দু-হিন্দি হিন্দুস্তান তাদের শ্লোগান । গুজরাটের 
ঘটনার জন্য এই বি জে পি ও সংঘ পরিবার এবং তাদের ফ্যাসিস্ত দর্শন প্রধানত দায়ী । বি জে পি 
ও সংঘ পরিবারের এই লোকেরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেনি কারণ তারা 
হবে না। দেশ বিভাগেও তাই তারা মদত দিয়েছিল । আজকে কেন্দ্রীয় সরকারে-ক্ষমতাসীন হয়ে 
বিজেপি ভারতীয় সংবিধানের মূল ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকেই ধ্বংস করতে উদ্যত। এর ফলে 
দেশের গণতস্ত্রও আজ বিপন্ন । গণতান্ত্রিক হলে সাম্প্রদায়িক হওয়া চলে না, বিপরীতে সাম্প্রদায়িক 
লোক কখনো গণতাস্ত্রিক হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ মানুষকে অমানুষ করে তোলে। 
গুজরাটে নতুন করে তা দেখা যাচ্ছে। সেখানে এখন অধ্যাপককে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, অবাধে 
চলছে নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুষ্ঠন। আর এসবই চালানো হচ্ছে ঈশ্বরের নামে। 
ভারতের স্বাধীনতা-গণতন্ত্র সার্বভৌমত্ব সবই আজ বিপন্ন । নাৎসী জার্মানীর মতো ভারতেও 
ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। আমাদের সৌভাগ্য বাঙলায় এখনও এসব থেকে মুক্ত ” 
আছি। বাঙলার নবজাগরণের এতিহ্য, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের বাণী ও 
আদর্শ আমাদের পথ দেখায়। “সবার উপর মানুষ সত্য" এই চেতনায় বাঙালি জাতি উদ্দুদ্ধ। 
কোনো সংকীর্ণতার স্থান এখানে নেই। কিন্ত দেশের এই বিপদে নিশ্চুপ হয়ে থাকার সময় এটা 
নয়। আমাদের গর্ব যে পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা পথে নেমে প্রতিবাদ করছেন। 
নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে-কিস্তু এই একটি বিষয়ে সকলে জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে 
এক্যবন্ধ প্রতিরোধে সামিল হবেন আশা করি। 

সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত অসমীয়া লেখিকা শ্রীমতি ইন্দিরা গোস্বামী ভারতবর্ষের 
এতিহ্যমণ্ডিত সাম্শ্রদায়িক সম্শ্রীতি রক্ষার্থে সকল প্রদেশের কবি সাহিত্যিকদের সৃজনশীল রচনার 
মধ্য দিয়ে কাজ করার প্রয়োজানীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন এবিষয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই -- 
আমাদের পথ প্রদশর্ক। 
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অধ্যাপক সৌগত রায় সুবক্তা। কিন্তু এই আলোচনাচকক্রে তার প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে 
তিনি যে রাজনৈতিক দলটির পরিচালকদের মধ্যে আছেন সেটি গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনায় 
দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। শুজরাট ইস্যুতে সংসদে সৌগতবাবুর দল বিজেপি সরকারেরই 
পক্ষ অবলম্বন করেছিল যদিও মুখে তারা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবী করে চলেছে। 
যাহোক এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতার মধ্যেও অধ্যাপক সৌ গত রায় প্রাপ্রলভাবে ব্যক্তিগত অভিমত 
তুলে ধরতে সক্ষম হন। তার বক্তব্য হল, ভারত একটি জাতি রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছে মিশ্র 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই__-কিস্তু কেউ কেউ (সেহজেই অনুমেয় সৌগতবাবু বি জে পি-র প্রতিই 
ইঙ্গিত করেছেন) এই সত্য মানতে অনিচ্ছুক। বাঙলার গৌরব এখানেই যে উনবিংশ শতাব্দীর 
নবজাগরণের স্পর্শে বাঙালি চেতনা সমৃদ্ধ হয়েছিল। বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবী ও তাদের অবদান রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানে 
এগিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু আজ রাজনীতিতে অর্থ ও পেশীশক্তির দাপট। বুদ্ধিজীবীরা আজ আর 
রাজনীতির জগতে আসছেন না এটা খুবই দুর্ভাগ্যের। সেরকম বুদ্ধিজীবীরও সংখ্যা আজ" কম 
‘চিত্ত যাঁদের ভয়শুন্য উচ্চ যাঁদের শির” । অনেক বুদ্ধিীবীই আজকে শাসকশ্রেণীর চাটুকারে 
পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। জনগণ থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছেন। এই অবস্থার পরিবর্তন না 
ঘটলে বিপর্যয় অবশ্যভাবী। এছাড়া সৌগতবাবু আজকের দিনে গান্ধীজীর অহিতসা নীতির তাৎপর্যও 

রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ইউসুফ ছিলেন এদিনকার আলোচনাচক্রের 
মধ্যে রয়েছি। এটা বাঙলার দীর্ঘদিনের এতিহ্য। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ, 
সুভাষচন্দ্রের বাঙলায় কখনোই গুজরাটের মতন ঘটনা ঘটবে না। গুজরাটে যা ঘটে চলেছে তা 
নাৎসী কবলিত জার্মানীর ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। নাৎসীরা যেমন ইহুদীদের নির্মূল করার জন্য 
নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েছিল-_গুজরাটেও গত দু'মাসের বেশি ধরে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
উপর তাই চালানো হচ্ছে। নানা তথ্যসূত্র এটাই প্রমাণ করে যে রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে 
এটা ঘটে চলেছে। গোধ্রার ট্রেনে অগ্নিসংযোগের পশ্চাতেও ড়যন্ত্র রয়েছে যাতে শুজরাটে 
পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধানো যায়। এই ষড়যন্ত্রের জাল এখনও উন্মোচিত হয়নি। বর্তমানে 
গুজরাটে অসংখ্য শরণার্থী শিবিরে সংখ্যালঘুরা আশ্রয় নিয়ে আছে। অসহনীয় সেই শিবিরগুলির 
অবস্থা । ১৯৪৬-৪৭ সালে ওপনিবেশিক বাঙলায় এবং দেশবিভাগের পর দুই বাঙলায় সংঘটিত 
দাঙ্গাতেও এরকম সংখ্যায় শরণার্থী শিবির খুলতে হয়নি___সেগুলির দশাও এত মর্মান্তিক ছিল 
না। সেসময় পাঞ্জাবের মতন ট্রেন ভর্তি শবদেহ বাঙলায় এপার-ওপারে চলাচল করেনি । গুজরাটের 
বর্তমান গণহত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা সেই সময়কেও ছাড়িয়ে গেছে। দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ এই 
পরিস্থিতিতে নীরব থাকতে পারেন না। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে দেশের স্বার্থে আমাদের সামিল হতে 
হবে। 

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে গুজরাটে 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষতঃ কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তার বক্তব্য, 
“বি জে পি হিটলারের নিক স্যুপিরিয়রিটি*র মতন “হিন্দু জাত্যাভিমান'-এর নীতি অনুসরণ 
করে গুজরাটে ফ্যান্তিত সুলভ গণহত্যা চালাচ্ছে । বি জে পি নিশ্চয়ই এই নারকীয় ঘষ্টনার দায়িত্ব 
অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল এর বিরুদ্ধে গুজরাটের শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে 
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কংগ্রেসের ভূমিকা কতখানি সদর্থক? ওই রাজ্যের সব মানুষই বি জে পি সমর্থক হয়ে গেছেন 
এমন তো নয়-_ সেই ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সেখানে কী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছেন?” বিচারপতি 
মুখোপাধ্যায় অবশ্য স্বীকার করেন গুজরাটের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর । 
তিনি তার এক বন্ধু গুজরাট হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অকবর দিবেচার উদাহরণ 
তুলে ধরে বলেন অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতির বাড়ী আক্রান্ত হলে তিনি বারংবার টেলিফোনে 
সাহায্য চাইলেও প্রশাসন এগিয়ে আসেনি । কোনোক্রমে বিচারপতি দিবেচা এক চাটার্ড আযাকাউন্ট্যান্ট 
বন্ধুর সাহায্যে সপরিবারে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর ঘরবাড়ি-আসবাবপত্র সব 
ভস্মীভূত করা হয়৷ মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন একজন হাইকোর্টের বিচারপতির যদি এই 
পরিণতি ঘটে__তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয় । তিনি প্রস্তাব রাখেন বাঙলার 
বুদ্ধিজীবীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে জনমত গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
করুন। 

জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বর্তমান বিশ্বের সামনে প্রধান বিপদ। ভারতে, গুজরাট আমাদের হিন্দু- 
মৌলবাদের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করিয়েছে, গত বছর ১১ই সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে 
ইসলামি মৌলবাদীদের নৃশংস আক্রমণ আরেক ধরনের বীভৎসতা দেখিয়েছিল। যে কোনো 
রূপেই হোক না কেন ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আজ একাস্ত জরুরী 
কর্তব্য। এবং এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ করণীয় রয়েছে। জয়স্তানুজবাবু বলেন, বুদ্ধিজীবীরা 
সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ নন। সমাজের অন্যান্য অংশ শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীদের সঙ্গেই তাদের 
প্রতিরোধে নামতে হবে। স্কুল-কলেজ রাস্তাঘাট বাজার কর্মক্ষেত্র সংসদ সর্বত্রই আমাদের সোচ্চার 
হতে হবে। এটা বুদ্ধিজীবী সমাজের নৈতিক দায়িত্ব । 

জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় । উপাচার্য ভারতী মুখোপাধ্যায় উত্থাপিত এই প্রস্তাবে 
কাছে আহান জানানো হয় এবং অবিলম্বে গুজরাটে শাস্তি ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ 
ক্ষমতা প্রয়োগের আবেদন রাখা হয় । এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত কয়েকশত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা 
ছাত্র-ছাত্রী ও রা গার রজার ওয়েবকুটার 
প্রাক্তন সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। 
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মিহির সেন 


“.....বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়, মিলিত হিন্দু মুসলমানদের মাতৃভূমি 
গুলবাগ এই বাংলা ।” 

রুদ্ধশ্বাস জনতা নয়, যেন একরাশ মূক পুতুল। উদশ্র অপলক দৃষ্টিতে সবার মুখের জিজ্ঞাসা, 
তারপর? 

“... বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, 
জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী। শুধু সুপ্ত সম্তান শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের 
অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাকে আশা দেবে, কে তাকে ভরসা দেবে, কে শোনাবে অভয় 
জাগরণের বাণী, ওঠ মা ওঠ, মোছ তব অশ্রজল, সাতকোটি সস্তান হিন্দু মুসলমান আজ জীবন 
দিয়েও রোধ কোরবে মরণের এই অভিযান৷” 

কানফাটা চিৎকার আর হাততালিতে ফেটে পড়ে দর্শকরা । সাবাস, সাবাস, এক্কোর, হিয়ার 
হিয়ার/এলোমেলো চিৎকার ছাড়িয়ে শোনা যেতে থাকে বিভিন্ন প্রশংসা ধবনি। এক টাকার সিটে 

আয়নার সামনে সতর্ক হাতে সরু তীক্ষাগ্র একজোড়া গৌফ লাগাচ্ছিল রসিদ, আজকের 
মহম্মদী বেগ। কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না গোঁফটা। একজন নৃশংস নরহস্তার ত্রুরতার আভাস 
আনতে পারছিল না কিছুতেই যেন গৌফটা । হাততালির শব্দে চমকে ওঠে রসিদ । একটা উজ্জ্বল 
প্রশাস্তিতে ছেয়ে যায় মুখটা সাবাস! 

কিন্ত সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নেয়। না, আজ আর এতটুকু দুর্বলতা নয় সিরাজের 
ওপর । এতটুকু মোহ নেই ওর সাজান কথার ওপর। এতদিনে বুঝেছে রসিদ, মানুষের আর সব 
পরিচয় মিথ্যে, আসল পরিচয় তার জাত। সে হিন্দু না মুসলমান । সিরাজের নিন্দা প্রশংসায় আর 
আজ এতটুকু যায় আসে না রসিদের। হ্যা, সন্দেহ নেই এতদিন সেই ছিল সিরাজদৌল্লার সব 
উদ্দেশ্যে, একটা দুরস্ত আত্মগর্বে ফুলে উঠত যেন বুকটা রসিদের । সিরাজদৌল্লা যেন সত্যিই 
সিরাজদৌল্লা তাদের দলের । এ তল্লাটে তাদের দল যে সবচেয়ে নাম করা এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব যেন 
একা সিরাজদ্দোল্লার। একমাত্র তাদের সিরাজদ্দৌল্লাই বাবুদের থিয়েটারে চান্স পায়। এ গর্বে 
রীতিমত স্ফীত রসিদ। এ গর্ব ঘোষণায় ছিল রীতিমত সোচ্চার। কিন্তু আজ তার সে অন্ধ মোহ 
কেটে গেছে। প্রয়োজন হ’লে সিরাজদৌল্লার জীবনে সত্যি মহম্মদী বেগ হতেও হয়তো আটকাবে 
না আজ রসিদের। 

নাটকের গতি একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নেমে এসে আবার মন্থর গতিতে চলছে। শুধু 
নিজের পার্টটাই নয়, বহু রাতের পুনঃশ্রুতিতে সম্পূর্ণ বইটাই মুখস্থ রসিদের। বেশ বুঝল তাই, 
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আর একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে নাটকীয় মুহূর্তে ফেটে পড়ার প্রস্ততি চলছে এখন । আর একটু 
বাদেই আর এক ঝলক হাততালি আর তীব্র চীৎকারে ফেটে পড়বে আবার দর্শক জনতা । হিংসে 
হয় রসিদের, সিরাজদ্দৌল্লার পার্টটাই এত সুন্দর যে ঢেউয়ের মাথায় নদী পাড়ি দেবার মত, সমস্ত 
বইটাতেই নাটকীয় মুহূর্তের ভীড় ঠেলে এগোতে হয় হাততালি আর প্রশংসা চীৎকারের ওপর 
দুলতে দুলতে। 

দেখে রীতিমত হিংসে হয় রসিদের। ভাল ভাল পার্টগুলো স্ব ভাগ বাট্োয়ারা করার পর, 
তার ভাগ্যে জোটে যত সব হেজিপেজি ফালতু মৃত সৈনিকের পার্টগুলো। প্রাণ ঢেলে দিলেও যে 
পাটে খোলতাই আনতে পারে কোন্‌ শালা! 

এ-ক্ষোভ কিছুতেই যাবার নয় রসিদের। ভুলেও ভুলতে পারে না এ-ক্ষতের জ্বালা । আর 
একথা মনে পড়লেই একটা প্রচণ্ড ঈর্ধায় আর রি-রি রাগে জ্বলে ওঠে যেন ওর সমস্ত শরীরটা। 

সিন্‌ পড়ল ক্লান্ত সিরাজদৌল্লা এসে গ্রীন রুমে ঢুকল । চারদিক থেকে সবাই এসে ঘিরে ধরল 
তাকে। ওঃ, মাষ্টার আজ যা পার্ট করচ না, একেবারে ফিলিংস্‌ চেপে গেছে হে! লুৎফুন্লেসা 
আধখান খাওয়া সিগারেটটা এগিয়ে দিল, বেগ সাহেবার এ ক্ষুদ্র উপহারটুকু মেহেরবানী করে 
গ্রহণ করুন জনাব। বলে খিল্খিল্‌ করে হেসে উঠল । নেপথ্যের নিদ্রিত শ্রীনরূম জেগে উঠল 
পেট্রোম্যাক্সগুলোর পাম্প চলছে স্টেজের ওপর । 

শুধু সিরাজদৌল্লা নির্বাক। গম্ভীর মুখে এক কোণে দাড়িয়ে দাড়িয়ে অন্যমনস্কে আধপোড়া 
সিগারেটটা টেনে চলেছে। 

ভাল লাগে না আর এ অভিনয়। যে অভিনয়ের জন্যে সমস্ত জীবনটা মাটি করল, সেই 
অভিনয় আজ বিশ্রী, বিস্বাদ মনে হয়। অভিনয়ের তীব্র নেশায় ছাত্র জীবন তার অসমাপ্ত; 
ব্যাবসাজীবন অকৃতকার্য; পারিবারিক জীবন অশাস্তিময়। তবু সেসব ক্ষয়ক্ষতি সে ভুলে ছিল 
এতদিন। আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে অভিনেতা জীবনের লোককে সব কিছু ভুলিয়ে মোহমগ্ন 
রাখার। কিন্ত সে ক্ষমতা আজ হারিয়েছে অভিনেতা সিরাজদৌলন্লার জীবনে । 

আড়চোখে একবার তাকাল সিরাজ রসিদের দিকে । নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সে। অন্যান্য দিন সব 
চেয়ে উৎসাহে, উত্তেজনায় যে মেতে ওঠে তার প্রশংসায়, আজ সে কত দূরে! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
পড়ে মাস্টারের, ধর্মের উক্কানি মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় ! 

সিগারেটের আঙুল ছোঁয়া আগুনে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল মাস্টার। 


তার বর্তমান অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ সামঞ্জস্য খুঁজে পায় যেন 


মাস্টার অভিনয়-চরিত্র সিরাজদৌল্লার। সিরাজদৌল্লার মতই সে প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে অনুভব করছে যেন একটা চাপা ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি। একটা আসন্ন সর্বনাশের পদধবনি 
শুনতে পাচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে । জানে না, কে সে মহম্মদী বেগ, তবে তার লোলুপ ইস্পাত 
ফলকের হিংস্র ঝিলিক যেন সে দেখতে পাচ্ছে জীবনের আনাচে কানাচে । আবারও চোখ তুলে 
তাকাল মাস্টার। নিবিষ্ট মনে চোখের কোণে কালির আবছা আভাস আনছে রসিদ, চেহারায় 
মহম্মদী বেগের রুক্ষ জুরতা আনার জন্যে । নিজের মনেই একটু হাসল মাস্টার । এই রসিদ আজ 
মহম্মদী বেগের পার্ট করছে, আমি চলে গেলে বোধ হয় সিরাজদৌল্লাও করবে! 

ঘন্টা পড়ল । চাঞ্চল্য গ্রীনরুমে । চরিত্ররা সব সরে গেল উইংসের পাশে । বিড়িটা ফেলে দিয়ে 
এগিয়ে গেল সিরাজদৌল্লা। পর্দা উঠল। 

আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল রসিদ মাস্টারকে। মল গা রর হিয়াজলাদা! 
নবাবের পার্ট করতে করতে কেমন নবাবী ভাব এসে গেছে চাল চলনে! 
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ওপার থেকে ওকে এপারে নিয়ে আসার জন্যে । প্রথম প্রথম কৃতার্থ ছিল রসিদ শুধু এদের দলভুক্ত 
যাওয়া__এ কাজগুলো পেয়ে যেন বর্তে গেল রসিদ। অভিনয়ের সুযোগ না পাক, রিহার্সেলের 
সামনে বসে থাকতেই কেমন যেন রোমাঞ্চে ভরে যেত.সমস্ত শরীর ৷ এর ওপর দু'একদিন সময়ে 
অসময়ে প্রক্সি দেবার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই । এমন স্ফীত বুকে বাড়ি ফিরত সে সব দিনে, 
যেন বুকের ওপর পার্ট বলে পাওয়া মেডেল ঝুলছে। 

এমনি করেই কাটছিল দিন। এ পর একদিন মাস্টারই সুযোগ করে দিল ওকে। ওর তীব্র 
উলটা 
. দেখলে কেমন হয়। 

কিন্ত সুযোগ দিয়ে দেখা গেল, মৃত সৈনিক ছাড়া এমন ফোন ভূমিকা নেই যাতে নামতে পারে 
সে। অক্ষমতার জন্যেই উৎসাহ ছিল বোধ হয় ওর অত প্রধর। রিহার্সেলের সময় ঠেকে তোৎলিয়ে 
যা দু'চারটে কথা বলতে পারত, স্টেজে উঠলে তাও যেত গুলিয়ে । স্টেজে উঠে শুধু পেছনে সরত 
আর গলা ভেজান থুথুতে ভরিয়ে ফেলত স্টেজ। 

কিন্তু বিপদ হল এখানেই । উত্তরোত্তর লোভ বেড়েই যেতে লাগল রসিদের। শুধু প্রহরী আর 
দূতের ভূমিকায় আর খুশি রইল না সে।কিস্ত মনের মত সে ধরনের ভূমিকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত 
ধারনা হয়ে গেল, মাস্টারই হিংসে করে ওকে ভাল পার্ট দেয় না। না হলে পার্ট ও নেহাৎ খারাপ 
করে না। 

এ ধারনা বদ্ধমূল হল আরো, দেশ ভাগের পর হিন্দু ছেলেরা চলে যাবার পরও যখন মৃত 
সৈনিক বা প্রায় নির্বাক দূতের ভূমিকাতেই আটকে রইল ও। 

এমনিতেই উভয় সম্প্রদায়ের মন বিধিয়েই ছিল। তার ওপর দু'চারজন মাস্টার-বিরোধী 
লোক সুযোগ পেয়ে সমানে উক্কাতে লাগল রসিদকে, মাস্টার থাকতে আর তোর কপালে ভাল 
পার্ট জুটছে না। দেখিস না, কোন মুসলমানকেও ভাল পার্ট দেয় না। সাংঘাতিক লোক ও । 

কথাটা খতিয়ে দেখল না, কিন্তু বেশ মনে ধরল রসিদের। তাই জেদ ধরল, খুব বড় কিছু না 

এমনিতেই বিভিন্ন কারণে কিছুদিন হয় মনটা খারাপ ছিল, রসিদের এ স্পর্ধায় রীতিমত রেগে 
গেল এবার মাস্টার। কিন্ত সেটা গোপন করে বিষণ্ন একটু হেসে বলল, বেশতো, নাও না। আমরা 
আর কদিন; আর এ নাটক ফাটকের মানও মরে গেছে, যেটা খুশি নাও না তুমি। 

রসিদ এতে অরো চটে গেল। তার অভিনয় ক্ষমতা নয়, হিন্দুদের থিয়েটারে মন নেই বলেই 
তবে রাজি হচ্ছে মাস্টার! 

কিছু না বলেই ফিরে এল সে। কিন্তু পথে যেতে যেতেই ঠিক করল, তবু নেবে । রেগেই দিক 
আর অভিমান করেই দিক মাস্টার, একবার নিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে মাস্টারকে যে, দূতের পার্ট 
বলার দিন অনেকদিন হল পেরিয়ে এসেছে রসিদ। 

কিন্তু সে. পার্টটাও পেল না রসিদ শেষ পর্যস্ত। কানাই এসে দাড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। 
মীরজাফরের পার্টটা সেই লুটে নিয়ে গেল। রসিদ নাকি বিশ্বাসঘাতকের সেই কুটিল ব্যঞ্জনা . 
ফোটাতে পারে না চোখে মুখে। | 
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মীরাজফর না পেল, মহম্মদী বেগ তো পেয়েছে। তাতেই আজ দেখিয়ে দেবে মাস্টারকে যে, 
প্রতিভার অভাবে নয়, সুযোগের অভাবেই এতদিন সে নাম করতে পারে নি। 

আর এক পশলা হাততালিতে ফেটে পড়ল মজলিস । অভ্যেসে এই হাততালির মুহুর্তে বিরাট 
পার্টটা সে পেয়েছে বটে, কিন্তু যে ভাবে পেয়েছে তাতে রীতিমত আপমানিত মনে হয়েছে তার 
নিজেকে। 

প্রথমে অবশ্য সেই কড়া কথা বলেছিল। মীরজাফর তো নয়ই, এমন কি এক সিনের মহম্মদী 
বেগের পার্টটাও যখন তাকে দিল না মাস্টার, রাগের মাথায় তখন বলে বসেছিল রসিদ, শালা 

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল মাস্টার। তারপর টেনে টেনে বলেছিল, হিন্দুদের 
খতম করতে না পারা পর্যস্ত তোদের ওসব পার্টই বোধহয় করতে হবে রসিদ। 

কতবড় অভিমান যে লুকিয়েছিল কথাটার ভেতর বুঝবার মত অনুভূতিসুন্স্বতা ছিল না 
রসিদের। এমনিতেই একটু রগচটা রসিদ, প্রত্যাখ্যানের ক্ষোভে যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠল এবার। 
কোন কিছু না ভেবে, এদিন ওদিক শোনা ফিসফিসানির ওপর ভর করেই বলে ফেলল হঠাৎ, হ্যা, 
সে ব্যবস্থাই হচ্ছে। আমাদের বুকে বসে আমাদের কলজের রক্ত চুষবে, সে বেইমানির দিন ফুরিয়ে 


'_ আসহছে। 


বলেই হন্হন্‌ করে বেরিয়ে গেল রসিদ। কথাটা যে ওর নয়, শোনা কথার উদ্ধৃতি, বুঝল না 
মাস্টার । চমকে উঠল আতঙ্কে । বুঝল মাস্টার, এ মিথ্যে ফাকা শাযানি নয় শুধু। 

আতঙ্কে, দুশ্চিত্তায়, এক রাত্রেই যেন এক বছর পেরিয়ে এল মাস্টার, একটা ঝড় পেরিয়ে 
এল । যাদের সঙ্গতি ছিল, চলে গিয়েছিল তারা প্রায় সবাই। যাব যাব করছিল আরো অনেকে । কিন্তু 
মনস্থির করতে পারছিল না এতদিন মাস্টার। এবার একটা ধাক্কা খেয়ে যেন সজাগ হলো সে। 
কথাটা। পরদিন যারা গ্রাম ছাড়ছিল, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েশুলোকে তাদের সঙ্গেই দিয়ে দেবে ঠিক 
করল মাস্টার। এতদিনও ঠিক ছিল তার, যাবে না সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে । অবশ্য সঙ্গতিও 
ছিল না। এখানে তবু কয়েক বিঘা জমি আর শালার ব্যাবসাতে ক'টা পেট চলে যায়। ওখানে গিয়ে 
তারপর? কিন্তু আর নয় । আর সাহস পাচ্ছে না মাস্টর। ক্রমশই একটা চাপা ষড়যন্ত্রের ফিসফিসানি 
যেন ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে । ভারী হয়ে আসছে গ্রামের আবহাওয়া । 
রসিদের মনটা। তবু শক্ত হাতে শাসন করল নিজেকে । ঠিকই বলেছি। সবদিক দিয়ে বেইমানী 
করবে আর আমরা চুপ করে থাকব। হ্যা, আর দুর্বলতা নয়। সেদিন গভীর রাতে গোপন বৈঠকে 
সহর থেকে আসা মোল্লা সাহেব একটার পর একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন 
হিন্দুদের বেইমানীর ইতিহাস। বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন আজ ইসলাম রক্ষার জন্যে তাদের হালাল 
করার প্রয়োজন । এরপর আর এতটুকু সন্দেহ নেই রসিদের যে, ইসলাম রক্ষার জন্যে এটা একটা 
কঠিন কর্তব্যই। সাচ্চা মুসলমানের এখানে কোন মোহ থাকা উচিত নয় । মনকে প্রবোধ দিল রসিদ, 
ইন্সাফের কাছে গুরু নেই, বন্ধু নেই। সে ঠিকই করেছে। কোন গুন্হা করেনি সে মাস্টারকে অপ্রিয় 
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কিন্তু পরদিন হঠাৎ শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে মাস্টারের বাড়ি থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শুনে 
অবাক হয়ে উঠে বসল রসিদ। আবছা আলোয় দেখল, দু'টো গরুর গাড়িতে মালপত্র চাপান হচ্ছে। 
বুঝল রসিদ, বিদায়-প্রস্তুতি এ। 
পড়শী চলে যাচ্ছে তাকে একটুকু সংবাদ না দিয়ে। কি না কি বলে ফেলেছে রাগের মাথায় তাকেই 
সব বলে ধরল মাস্টার । কিন্তু এই মাস্টারই না ওর কথার ওজন নেই বলে পাগল গবেট আরো 
কত কি বলত। আজ সেই গবেটের একটা কথারই এত দাম হয়ে গেল । মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় রসিদ । 
একেই বলে বেইমানী। 

মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড রাগের বিদ্যুৎ খেলে গেল রসিদের সমস্ত শরীরে । ঠিক আছে। রসিদও 
দেখিয়ে দেবে যে, ইচ্ছে করলেই গ্রামকে কানা করে চলে যাওয়া যায় না। বেইমানী তারাও করতে 
জানে। একটা লাঠি টেনে নিল সে কোণ থেকে। ছোট ভাইকেও তুলে নিল সঙ্গে। তারপর শেষ 
রাতের ছায়া আড়ালে এগিয়ে গেল মাস্টরের বাড়ীর দিকে। 

গরুর গাড়ী দু'টো তখন সবে ছাড়বে ছাড়বে করছে। সামনে গিয়ে হকার দিয়ে উঠল রসিদ, এই, রোখ। 

মাস্টার এগিয়ে এল, কি হয়েছে? 

লাফিয়ে উঠল রসিদ, কি হয়েছে? শালা বেইমান, জান না কি হয়েছে? গ্রাম.থেকে পালাচ্ছ কেন 
কাউকে না বলে? এবার সাত আট গাঁয়ের ভেতর থিয়েটার কম্পিটিসন্‌ হচ্ছে জান না তুমি? পালিয়ে 
গিয়ে অমাদের হেনস্তা করার ইচ্ছে তো; তা হচ্ছে না। ওরা যাবে যাক, তোমার যাওয়া হবে না। 

একটু বিষণ্ন হাসল মাস্টার। কেমন যেন বেদনাময়, আস্মনিগ্রহের নির্লিপ্ত হাসি । বলল, তাই 
হচ্ছিল, আমি যাচ্ছিলাম না রসিদ । ওদের যেতে দাও। 

কথাটা বলে ফেলেই খেয়াল হল রসিদের, ছি ছি, একি বলছে সে তার হাতে কলমে থিয়েটার 
শিক্ষা দেওয়া মাস্টারকে। আনুতাপে ছেয়ে এল মনটা একবার ভাবল পা ধরে ক্ষমা চায়। কিন্ত 
কোথায় যেন বাধল। বাধ বাধ ঠেকল। প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এল সেখান থেকে রসিদ । 

কিন্তু কথাটা ক্লাবের কানে উঠল। সেক্রেটারী রহমান ধমকালেন রসিদকে । সবাই মিলে নিয়ে 
গেলেন ওকে মাস্টারের বাড়ি ক্ষমা চাওয়াতে। মাস্টার জিভ কেটে বলল, না না, ক্ষমার কি 
আছে? ও তো অন্যায় করেনি কোনো। ওকে ক্ষমা করল মাস্টার কিন্ত কিছুতেই আর থিয়েটারে 
নামতে রাজি হল না। বলল, ভাল লাগেনা কেন যেন। 

শেষ পর্যস্ত অবশ্য সাধ্যসাধানায় রাজি হল মাস্টার , কিন্তু এমন একটা সর্তে যে, অপমানে 
রিরি করে উঠল রসিদের সমস্ত শরীর মাস্টার বলল, বেশ রাজি আছি, তবে রসিদকে মীরজাফরের ' 
পার্ট করতে হবে। 

ব্রসিদকে মীরজাফর! বেঁকে বসল সবাই, তা হয় না। এটা রাগের কথা । কিন্তু মাস্টার 
নাছোড়বান্দা । শেষ পর্যস্ত রফা হল মহম্মদী বেগের পার্ট দেওয়া হবে রসিদকে । এক সিনের হলেও 
মোটেই ফেলনা নয় পার্টটা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবু রাজী হল সবাই, কারণ, যেমন করে হোক 
মাস্টারকে এবার স্টেজে তুলতেই হবে। ব্যাপারটা ক্লাবের সম্মানের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। 

যতই অভিনয় উন্মাদ হোক, মানুব তো; এরপরও কোন পার্ট নিতে অস্মসম্মানে প্রচণ্ড 
আটকাল রসিদের। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুরস্ত অভিমানে মুষড়ে উঠল বুকটা । শুধু হিন্দু মাস্টার নয়, 
তাকে আজ অপমান করেছে তার স্বজাতি রহমান ভাইরাও। | 

বিরাট একটা প্রতিশোধ স্পৃহা মাথা চাড়া দিল এবার রসিদের ভেতর । ঠিক আছে, এ অপমানই 
ফিরিয়ে দেবে সে সার্থক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। মাস্টারের মুখে চুনকালি লেপে দেবে এক 
সিনেই তার দ্বিগুণ হাততালি কুড়িয়ে। 
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বাড়ি গিয়ে সিরাজদৌল্লা রেকর্ড শুনে এল বহুবার। লুকিয়ে সহরে গিয়ে সিরাজদৌল্লা রেকর্ড 
শুনে এল বহুবার । লুকিয়ে সহরে গিয়ে সিরাজদৌল্লা নাটক দেখে এল দিন কয়েক । একাস্ত গোপনে 
চালিয়ে গেল ওর প্রস্ততি । সম্মানে আঘাত পড়েছে এবার রসিদের। 

আর এক ঝাক হাততালি । এবার সিরাজদৌল্লা নয় ক্লাইভ। আর একটা ডপসিন/গ্রীণরুমে 
হৈচৈ। পেট্ৰেম্যান্সে খট্খট্‌ পাম্প। বাইরে এই অবসরে দর্শকদের সমালোচনা, ব্যক্তিগত আলাপ- 
গুগ্জন। বাদাম, চানাদুর, চা-ওয়ালার চীৎকার । 

রাত গভীর । আমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার কে যেন লেপে দিয়েছে পুরো গ্রামটা। ঢলে নেমে 
যাওয়া কালো আকাশের প্রান্ত ঘেষে জমাট থুপ্থুপ্‌ ঘন জঙ্গলগুলো যেন নিরেট পাহাড় । ফ্যাকাশে 
পেট্রোম্যাব্সটা তারই ভেতর প্রাণাস্ত প্রচেষ্টায় দুহাতে কিছুটা অন্ধকার সরিয়ে আলোর গণ্ডী টেনে 
রেখেছে উৎসব প্রাঙ্গণে । 

আবার শুরু হল অভিনয় বাইরের শুঞ্জন নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে গেল ক্রমে । 

নাটক এখন যবনিকাগামী। পলাশীর প্রান্তরে শুরু হবে এবার এতিহাসিক সংগ্রাম । জগৎ শেঠ 
মীরজাফর চক্রের বেইমানী নিশ্চিহ্ন করে দেবে বাংলার শেষ স্বাধীনতার চিহ্ন। ভিখিরীর মত 
বেগম সাহেবাকে নিয়ে নিরাশ্রয় পদক্ষেপে সারা বাংলা দেশ ঘুরে ফিরবেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার 
মহান অধিপতি । তারপর ক্ষণিকের আশ্রয় । আর তারপরই রসিদের স্টেজে প্রবেশ। 

ভাবতেই কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে শরীর। এমন দুর্দাস্ত সাহসের মালিক রসিদ, 
কুস্তিগীর লাঠিয়াল হিসেবে রীতিমত নামকরা লোক যে এ গিরদার, তারও কেমন যেন জিভ 
শুকিয়ে আসতে শুরু করে, বুকটা ফাকা ফাকা ঠেকে পা কাপতে থাকে স্টেজ্ের কথা ভেবে। 

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে নেয় রসিদ। না, আজ তার পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। 
দেখিয়ে দিতে হবে যে ক্ষমতার অভাবে নয়, সুযোগের অভাবেই সে নাম করতে পারছে না। 
মহম্মদী বেগ নয়, মীরজাফর নয়, সিরাজের পার্টও সে উৎরিয়ে দিতে পরে সুযোগ পেলে। 

ছোরাটা হাতের মুঠোর ভেতর শক্ত করে চেপে ধরে নির্জন ঘরের ভেতর পায়চারী শুরু করে 
রসিদ। ফিলিংস আনবার চেষ্টা করে। মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে, এমন প্রচণ্ড ও ক্রুর একটা 
অষ্টহাসিতে ঝাপিয়ে পড়বে যে, বীভৎস হত্যালীলায় আতঙ্কে আচম্কা আতকে উঠবে দর্শকরা 
নিজ্জের মধ্যে একটা বেইমান খুনীয়ার সত্তাকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল রসিদ। 

কিন্তু কিছুতেই যেন সে ক্রুরতা আসছে না তবু। পায়চারী থামাল সে। নাঃ, এই খট্খটে 
সালোর ০৬৩৬7 শালা মুড আসে না। একবার বাইরে যাওয়া যাক । সামনে তখন জমজমাট নাটক। 
কি. .পুন দিকটা প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকার গ্রীণরুমের পেছন দিয়ে বাইরে গিয়ে দাড়াল রসিদ । এক 
ফ্যাল ফাল্ন সখি। তারপরই ছোট্ট একটা আমবাগান। সেই অন্ধকারের পটভূমিকায় শক্ত মুঠোয় 
ছো:: বাগিয়ে সনে মনে আওডে যেতে লাগল রসিদ পার্টটা।_সেই শেষ সুযোগ তোকে দেব 
না, বেহমান। হাঃ হাঃ হাঃ। 

কিন্ত ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় দাড়িয়ে পড়ে রসিদ। বহুদূরে আকশের কোপটা ক্রমেই 
লাল হয়ে আসছে না! একটা ক্ষীণ গোলমালের রেশও যেন ভেসে আসছে মনে হয়। 

আর একটু এগিয়ে গেল রসিদ। কান বাড়া করল । হ্যা, সন্দেহ নেই আগুনই । ঘন কালো আকাশের 
সীমানাটা ক্রমেই যেন লাল হয়ে আসছে। ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের উধর্বাংশে। তবে কি এতদিন যা 
আশঙ্কা করছিল তাই? মুহূর্তে কেমন যেন বিহৃল হয়ে যায় রসিদ। সম্পূর্ণ অপরিচিত ওর কাছে এ 
ঘটনা । এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগের মত দীর্ঘ হয়ে উঠছে ক্রমে । একটা আসন্ন অধ্যায় তার 
আতঙ্কিত চোখের সামনে ভেসে ওঠায় শিউরে ওঠে রসিদ। বিমুঢের মত দাঁড়িয়ে থাকে। 
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চীৎকারটা এবার আরো স্পস্ট । এদিকেই এগিয়ে আসছে যেন। হতচেতন অবস্থায় বিহূলের মত 


৮ দাড়িয়ে রইল তবু রসিদ। নাটক তখন চরম নাটকীয় মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে 


অপেক্ষা করছে দর্শকরা যুদ্ধের ফলাফলের জন্যে । সত্যিই কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে মীরজাফর £ 
বেইমানী করবে জাফর আলী খা, জগৎ শেঠ? বাঁচান যাবে না বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে £ 

কিন্তু জবাব পাবার আগেই হঠাৎ চমকে উঠল দর্শকরা । কান ফিরিয়ে নিল স্টেজের ওপর 
থেকে দূরাগত একটা চীৎকার অনুসরণে । উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল সবাই। তারপর উঠে 
দাড়াল উত্তেজনায় । একটা প্রচণ্ড চীৎকার এগিয়ে আসছে না? কারা আসছে? কিসের চীৎকার? 

স্টেজের ওপর গায়ে গা ঘেঁষে এসে দাড়াল অভিনেতারা। থমথমে আতঙ্ক তাদের চোখে 
মুখে। কারা আসছে? কিসের চীৎকার? 

আর ঘন অন্ধকারের ভেতর রুদ্ধ নিঃশ্বাস মহম্্দী বেগ এবার প্রায় আতকে উঠল, হ্যা আর 
সন্দেহ নেই। তারাই আসছে। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার মাস্টারের কথা । পলাশীর 
প্রান্তরে বেইমানীর মুখোমুখি সিরাজদৌল্লার শঙ্কিত বিহৃল মূর্তি । 

ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে প্রায় সবাই। প্রথমে একটা চপা গুঞ্জন, তারপর চাপা কোলাহলে 
ছেয়ে এল সমস্ত প্রাঙ্গণ। এতক্ষণ নাটকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সন্তাশুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল 
এবার । দীর্ঘ দিনের ফুঁসলান রক্তে ফুঁসিয়ে উঠল যেন অজগর । কে একজন চীৎকার করে উঠল, 
আল্লা হো য়াকবর। সমস্ত প্রাঙ্গণ ফেটে পড়ল উত্তেজিত প্রতিধবনিতে । ঘরপোড়া গরু সদাশঙ্কিত 
হিন্দুরা এবার ছুটোছুটি শুরু করল প্রাণের ভয়ে । চার দিকে হৈ চৈ, চীৎকার, হুঙ্কার । 

দূরাগত শব্দ এবার দেহ নিয়ে এগিয়ে এল । বিরাট একটা উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে 
এদিকে। উদ্যত রক্তাক্ত হাতিয়ারগুলো অন্ধকারে জ্বলছে যেন। প্রকাণ্ড একটা ঝড়ের মত, প্রচণ্ড 
একটা ঢেউয়ের ঝাপটার মত যেন ছোঁ মেরে নেমে এল ভয়াবহ মুহূর্ত কণ্টা। সমস্ত চেতনা দিয়ে 
উপলব্ধি করতে পারছে না রসিদ বাস্তবটাকে। বিহ্ল চেতনায় ওপর দিয়ে স্বপ্রের মত সরে সরে 
যাচ্ছে যেন ঘটনাগুলো । 

কতক্ষণ এভাবে দীড়িয়েছিল কে জালে । আচমকা খেয়াল হল কানের কাছে একটা চীকারে__ 
পাকড়াও, পাকড়াও; ধর শালাকে। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গা ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে গেল কে যেন। কে, সিরাজদৌল্লা ! মুহূর্তে চিনল রসিদ, 
সিরাজদৌল্লা পালাচ্ছে । এমন 'কি রাজপোষাকটি পর্যস্ত ছাড়ার সময় পায়নি। 

দাতে ঠোট চেপে মুহূর্তে কি যেন ভেবে নিল রসিদ । তারপর লাফিয়ে উঠল । মহম্মদী বেগের 
টিনের ছোরাটা তুলে ধরেই ছুটে চলল সিরাজের পিছে পিছে, পাকড়াও, পাকড়াও । 

দৌড ঝাপে নাম করা রসিদ এ-তশ্লাটে । অনুসারী সমস্ত জনতাকে পিছে ফেলে ছুটে সে অনেকটা 
এগিয়ে গেল। কিন্তু মাস্টার ছুটছে প্রাণের ভয়ে, বেগ তাই আরো দুরস্ত। গাঢ় অন্ধকারে বহুদূরে দৌড়ে 
যাচ্ছে একটা ছায়া। অল্প কিছু দূরে পেছনে তার রসিদ । আরো পিছনে একটি ধাবস্ত ভীড়। 

মাস্টারের সঙ্গে রসিদের বর্তমান মনোমালিন্যের কথাটা জানত সবাই। উল্লসিত হল তাই, 
রসিদ আর এবার ছাড়ছে না শালাকে। 

কিন্তু ছুটে পারছে না যেন ভীড়টা ওদের সঙ্গে ৷ প্রায় ধরে ফেলেছে রসিদ মাস্টারকে। পেছন 
থেকে উৎসাহ ফেটে পড়ছে তার উদ্দেশ্যে । জোরসে ভাই....আউড় থোড়া.....পাকড়ো শালাকে। 

একটা-বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল এবার অগ্রবর্তী ছায়াদু'টো। ভীড়টাও বাক নিল একটু বাদে। 
কিন্তু বাকের মুখ পেরিয়ে থ’ মেরে দাড়িয়ে গেল ভীড়টা। ওরা কোথায়? এদিক ওদিক সন্ধানী 
লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল সবাই। তাপরর চীৎকার করে ডাকল র-সি-দ ভা-ই! 
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6. 
২৬৫ 
তানিন চরহ 


আশপাশের জঙ্গলের ভেতর একে বেঁকে ঢুকে যাওয়া পথটার কাছ থেকে সাড়া এল ওর, 
এদিকে, এদিকে চলে এস..জলদি....ভাগ্তা শালা। 

থমকে থাকা একটা গণ্ডারের মত আবার ঢু মেরে ভীড়টা ঢুকে গেল জঙ্গলের ভেতর। 
' তারপর কিছুক্ষণ আর ভাল করে দেখতে পেল না ওরা সামনের ছায়া দুটোকে শুধু টাৎকারের 
নিশানা ধরে অনুসরণ করে চলল রসিদকে। 

আর অল্প কিছুক্ষণ পর জঙ্গলটা যেখানে দুরস্ত নদীটার সামনে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে 
এসে মিলল ওরা রসিদের সঙ্গে । দেখল, চোখের ওপর হাত রেখে ঠাহর করতে চেষ্টা করছে রসিদ 
হারিয়ে যাওয়া মাস্টারকে। ভীড়টা এসে হাপাতে হাঁপাতে থেমে গেল তাকে ঘিরে । কোথায় শালা 
গেল কোন্‌ দিকে? 

চঞ্চল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগল রসিদ, কি জানি, কথায় লুকিয়ে সড়ল নিক শালা 
পলাবে কোথায়? খোজ সবাই মিলে, ঠিক খবর করা যাবে। 

দুরস্ত একটা ঝড বয়ে গেল এরপর জঙ্গলটার ওপর দিয়ে । চীৎকারে আর মত্ত হঙ্কারে কেঁপে 
উটল সমস্ত বন। নিশাচর পাখিগুলো ডানা ঝাপুটিয়ে ছুটে বেরুল রাতের নীড় ছেড়ে । লাঠির 
আঘাতে পাত পাত হয়ে শুয়ে পড়ল ঝোপঝাড়গুলো । কিন্ত পণ্ুশ্রম। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল 
না মাস্টারকে। দারুন পরিশ্রম ক্রুদ্ধ যাড়ের মত দাড়িয়ে দাড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ভীড়টা'। 

একজন জিজ্ঞেস করল, শালা গেল কোথায়, নদীতে ঝাপ দেয়নি তো? 

না, না, নদী পর্যন্ত বায়ই নি শালা; নিজের চোখে দেখেছি, এদিকে কোথায় হে লুকাল, জোর 
দিয়েই বলল রসিদ। 

তবে? সমস্ত ভীড়টা একই জিজ্ঞাসার মুখে এসে দীড়াল। 

হইসিল! নিশুত রাতের বুক বেয়ে কেপে কেঁপে এল হইসিলের স্বর। রাত চারটার ট্রেন 
আসছে স্টেশনে । 

হঠাৎ একজল সচকিত হয়ে উঠল, আচ্ছা, স্টেশনে যায়নি তো? 

আর একজন উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে এল, তাইতো, স্টেশনে না গিয়ে এদিকে ঢুকবে কেন? 
পুলিশ ফাঁড়িটাও তো ওইদিকেই। সেখানে পৌঁছাতে পারলে বাচোয়া জেনেও এখানে ঢুকবে কেন; 
দেখে লুকাতে সুবিধা হবে বলেই হয়তো ঢুকেছিল। 
কোন বেইমানী করিসনি। 

হঠাৎ একটু চমকে ওঠে রসিদ, তারপর জোর দিয়েই বলে, খোদার কসম। বোধহয় বিশ্বাস 
করল না লোকটা । বেপরোয়া ভঙ্গীতে মাথাটা ঝাকিয়ে চুলগুলো পিছে সরিয়ে নিল। তারপর 
ভীড়ের দিকে ফিরে বলল, দৌড়ে, গাড়ী এখনও বেশীদুর যায়নি । খালের মুখে ট্রেন রুখে দিতে 
হবে। দেখি শালা যায় কোথায়। 

ঘূর্ণি বায়ুর মত এক ঝটকায় ফিরে দাড়িয়ে আবার ছুটে চলল ভীড়টা রসিদকে পিছে ফেলে। 
মনে মনে একটু হাসল রসিদ, যাও না, গাড়ি এতক্ষণে ঘুমটাঘর পেরিয়ে গেছে। তোমরা যেতে 
যেতে গাড়ি ব্রিজ পেরিয়ে হাওয়া । ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে ফিরে চলল রসিদ বাড়ীর দিকে । 

আর চলতে চলতেই নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে ওর, যদি থাকত আজ শালার 
মাস্টার, তবে নিজের চোখেই দেখে যেতে পারত, মীজ্জাফরের পার্ট করার হিম্ম রসিদের আছে 
কিনা! 
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| একটি সীরমেয়র জন্ম কাহিনী 





বিমলেন্দু চক্রবতী 


বাড়িতে একটা ফোন আছে, ফোনটাকে ব্যবহার করা যায়__ব্যবহার করতে চাইছে শিবতোষ। 
ব্যবহার করার ইচ্ছা আর ব্যবহার করতে পারার মধ্যে এখন অনেক ব্যবধান। ফোনটাকে 
প্র ব্যবহার করতে চেয়ে করতে পারছে না সন্ধ্যার জন্য। সন্ধ্যার চোখ এড়িয়ে ফোনের ঘরে ঢুকে 
বিভ্রান্ত এবং বিপন্ন দু'রকমের বোধ শিবতোষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার মাঝখানে 
বিবেক, নাগরিকতা বোধ, মানবিকতা এরকম ভারিভারি ভাব দমকা হাওয়ার মতো হানা দিয়ে 
আবার হারিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে টি ভি চলছে। শিবতোষ নিজেই চালিয়ে ছিল অন্য কোন 
বিষয়ে মন আটকে রাখবার জন্য! সন্ধ্যার নির্দেশ মত শব্দও কমিয়ে দিয়েছে। এ বাড়িতে মানুষ 
থাকার কথা সন্ধ্যা সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শিবতোষ কিন্তু টি ভি দেখছে 
না। শিবতোষের ইচ্ছা পাশের ঘরে ঢুকে পড়বার। দরজাটা খুলে ফোন তুলে গলার স্বর বদলে 
নিয়ে কুকুরের মতো- _কিস্ত কুকুর কেন? কুকুর ধর্মের বাহন। ধর্মের বাহনের কাজ কী__এবার 
একটা কাক এসে বসলো জানালার পাল্লায়। শিবতোষের দিকে তাকিয়ে কা-কা-করে একবার 
ডেকে ফুডুৎ করে উড়ে গেল। শিবতোষের মনে আবার এল ফোনের কথা । টেলিফোনের 
ঘরের দরজা সন্ধ্যা বন্ধ করে রেখেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকে পড়ার কোন উপায় নেই। 
_ দরজাটা খুলতে গেলে কড়রকড়র করে একটা বিশ্রি ধাতব শব্দ হয়। দরজাটার শব্দের জন্য 
* কখনো বন্ধ করা হয় না, কোন প্রয়োজনও নেই। আজ সকালে সন্ধ্যা যখন দরজাটা টেনে বন্ধ 
করে শিকল আটকে দেয় তখন কড়র কড়র করে আর্তনাদের মতো শব্দ করে বন্ধ হয়েছে। 
হলেও শব্দের স্বভাবগত মিল শিবতোষ লক্ষ্য করেছে। সেই যুবকটি, যার মুখে চাপ দাড়ি সে 
হাতে একটা পিস্তল নাচাচ্ছিল। এমনভাবে পিস্তলটা নাচাচ্ছিল যেন হাতে কোন পিস্তল নয় 
একটা খেলনা । হঠাৎ পিস্তল নাচানো বন্ধ করে শেফটিক্রচার টেনে খুলে ছিল। সেফটিত্রচার 
উঠেছিল । পিস্তলটা একেবারে নতুন অথবা ভয়ানক পুরানো । নয়তো একটা পিস্তলের সেফটিক্রচার 
খোলার সময় কোন শব্দ হবার কথা নয়। পিস্তলে শব্দ হয় যখন গুলি ছিটকে যায়। 
শুলির শব্দ তখন শোনা যায়নি গুলিটা করেনি বলে। কড়ুকড় শব্দ শুনে আবার ছুটে 
. ৫ এসেছিল সন্ধ্যা। সে তখন কাপছিল ভয়ে । শিবতোষকে কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু কোন শব্দ 
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উচ্চারণ করতে পারেনি । কথা বলতে না পারার কষ্টে মুখখানা রক্তাভ হয়ে উঠেছিল । আতঙ্কে 
ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল । তারপর নিজে থেকেই ছুটে পাশের ঘরে চলে এ 
গিয়েছিল বেড়াল দেখে ইদুর যেভাবে পালিয়ে যায়। 
যেভাবে করে । শিবতোষের ঘরে যখন ঢুকলো তখন হাতে খাবার। 

শিবতোষ সন্ধ্যার রূপান্তর লক্ষ্য করলো না, আপন মনে ভেবে চলছে পিস্তলের সেফটিক্রচার 
খোলার সময়কার শব্দের কথা । মনের মধ্যে ক্রোধের সঙ্গে একরকমের ঘৃণা অনুভব করছে 
শিবতোষ। রাজনীতি এখন একটা ব্যবসা । কিন্তু অন্যসব ব্যবসার মতো রজানীতিতেও কিছু 
রীতি-পদ্ধতি থাকবার কথা । বাস্তবে এখন আর কোন রীতি-পদ্ধতি নেই। দলাদলি, খুনোখুনির 
পরিস্থিতি দলের উপরের স্তরে যারা থাকে তারাই তৈরি করে তোলে নিজেদের স্বার্থে । যুদ্ধের 
সময় মেজর তার সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় অন্য পক্ষকে হটিয়ে দেবার জন্য। এক এক 
পদ্ধতিতে এখন নগর আর গ্রামের এলাকা দখলের লড়াই । এলাকা দখলে চাই অন্ত্র। অস্ত্রের 
যোগান নেতাকে দিতে হয়। নিজের হাতে দেবে না গণতন্ত্রের ঠাট আছে বলে। টাকার যোগান 
দেয়, হয়তো বলে দেয় অস্ত্র লাভের উপায় । তারপর ঘটনা আর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয় না। 
পিস্তলটা নিঃসন্দেহে সস্তা মাল, অনভিজ্ঞ বলে ঠিক মাল কিনতে পারেনি । 

যুবক কয়টি যখন একটি যুবককে খতম করার উদ্দেশ্যে ঘিরে ধরেছিল তখন ওদের নেতামশাই 
বোধহয় লালজল খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছিল। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে তার তো কিছু করার 
নেই। তিনি এ সব ক্ষেত্রে দায়মুক্ত নেপথ্যের নায়ক___পুতুল নাচের বাজিকরের মতো। অনেক 
দূর থেকে একের পর এক পর্দা টানিয়ে তার আড়ালে দাড়িয়ে থেকে সুতো নাচায়। 
প্রাকটিস করার জন্য। তখন অনেক গাড়ি আর অভিজাত পুরুষদের দেখতে পেত মাঠে। 
অনেকে রাস্তার পাশে গাড়ি দাড় করিয়ে রেখে কুকুর নিয়ে খেলা করতো । একটা বল ছুঁড়ে 
দিত মাঠের মধ্যে। পোষা কুকুরটি লেজ তুলে দৌড় লাগাতো। বলটা মাটিতে পড়ার আগেই _ 
শুন্য থেকে বলটা ধরে নিত। বল ধরে আবার দৌড় লাগাতো। বলটা মাটিতে পড়ার আগেই ৪ 
শূন্য থেকে বলটা ধরে নিত। বল ধরে আবার দৌড়। বলটা এনে দিত ছুঁড়ে মারা মানুষটির 
হাতে। মানুষটি এক জায়গায় দাড়িয়ে থাকতো বলটা ফেরত পাবার জন্য । বলটা হাতে পেয়ে 
আবার ছুঁড়ে দিত মাঠের মধ্যে। 

কুকুর নিয়ে বল খেলার মধ্যে আকর্ষণ আছে। শিবতোষ রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ে 
বল নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছিল। বল ছুঁডবার আগেই লেজ দু'পায়ের ফাঁকে গুজে একেবারে 
গলি পার হয়ে উধাও । সেদিন হাসি পেয়েছিল ভীতু কুকুরের আচরণে। পরে মনে জেগেছিল 
ঘৃণা রাস্তার কুকুরের ভীরুতার জন্য। আশ্চর্য যে পরের দিন শিবতোষের মত বদলাতে 
হয়েছিল। পাইপ বেয়ে ওঠা একটা চোরকে ধরা দিতে বাধ্য করেছিল দুটো কুকুর চিৎকার করে। - 
আশ্চর্য ঘটনায় কুকুরের প্রতি শিবতোষের মনে শ্রদ্ধা জেগেছিল। কুকুরকে বলা হয় ধর্মের 
বাহন। কুকুর অসাধুতা আর অপরাধীর বিরুদ্ধে সোচ্চার__ যেন জাগ্রত এক বিবেক। ক 
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সন্ধ্যা এসে দাড়ালো একেবারে শিবতোষের গা ঘেঁষে । একখানা হাত রাখলো তার কাঁধের 
€ উপর। তার আগে খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখেছে শিবতোষের সামনে। কাধে হাত রাখাতে 
শিবতোষ চোখ বন্ধ করে স্পর্শের অস্তরঙ্গতা অনুভব করতে চাইল। অনেক অনেক দিন বাদে 
দিনের আলোতে সন্ধ্যা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাড়ালো । ছেলে মেয়ে দুটি বড় হবার পর সন্ধ্যা একটু একটু 
করে দূরে সরে এক রকমের স্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করে নিয়েছে। হঠাৎ কাধে হাত রেখে 
দাঁড়াবার ফলে দীর্ঘ দিনের ব্যবধান যেন মুহূর্তে হারিয়ে গিয়ে আবার সেই পুরনো দিনের 
আবেগ ফিরে আসতে চাইছে শিবতোষের মধ্যে। 
সন্ধ্যা বললো, টোস্ট আর ডিমটা খেয়ে নাও । ঘর গুছিয়ে রেখে যেতে হবে । ফিরবো পাচ, 
ছয় দিন বাদে। ততদিনে সব ঠাণ্ডা হয়ে ষাবে। 
শিবতোষ মুখ ঘুরিয়ে দেখলো সন্ধ্যাকে। স্নান করে সিঁদুর লাগিয়ে, চুল বেঁধে যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত । অন্য দিনের সঙ্গে কোন মিল নেই। ছেলে মেয়ে দুটি কলেজে যায়। সন্ধ্যা সকালের 
দিকে ভয়ানক ব্যস্ত থাকে যতক্ষণ শিবতোষ অফিসে না যায়। একা একা সবদিক সামলায় 
_ সন্ধ্যা । মেয়েকে সাহায্য করার জন্য ডাকে না পড়াশুনার ক্ষতি হবার ভয়ে । আজকের ব্যস্ততা 
একেবারে অন্য কারণে_ পলাতক জীবনে আশ্রয় নেবার জন্য। 
শিবতোষ কোন কথা বললো না। পালিয়ে যাবার জন্য হীনমন্যতা বোধ তাকে যেন আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে। ঘরে বাইরে দু’দিকের প্রতিবাদহীনতা ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। 
হঠাৎ সন্ধ্যা শিবতোষের মাথায় ফেলে আসা দিনের মতো আদর করার ভঙ্গিতে হাত 
বুলিয়ে দিল। আদুরে গলায় বললো, খেয়ে নাওতো, ফালতু ফালতু মন খারাপ কোর না। 
ফালতু শব্দ শিবতোষের' কানে অশ্লীল বলে মনে হ'ল। শুধুমাত্র অশ্লীল নয়, কুৎসিত। 
শিবতোষ হঠাৎ কাঠ হয়ে গেল। নাও, আরম্ভ কর, সময় নষ্ট কোরনা। সন্ধ্যা তাড়া দিল। 
সন্ধ্যার তাড়ায় শিবতোষ সচেতন হয়ে উঠলো। বললো, সহ্য করতে পারছি না এমন 
ভয়ঙ্কর কাণ্ড ! প্রকাশ্য রাস্তার উপর পাঁচটা ছেলে একটা ছেলেকে এভাবে চলতে থাকলে দেশ 
একেবারে রসাতলে যাবে। 
শিবতোষকে কথা শেষ করতে দিল না সন্ধ্যা। বললো, তুমি কী করবে? কিছু করতে 
পারবে? পারবে না । অকারণে একটা ঝঞ্জাটে নিজেকে জড়িয়ে বিপদ ঘটাবে । বাস্তব পরিস্থিতি 
একটু বুঝবার চেষ্টা কর। 
শিবতোষ বিষণ্ন গলায় বললো, এতবড় অন্যায়, একটা ছেলে খুন হয়ে গেল। শুনেছি, 
ছেলেটা খারাপ নয়। আদর্শবাদী। অন্যায়ের সামনে রুখে দীড়ায়। 
সন্ধ্যা বললো। সব বুঝতে পারি। ছেলেটা আর ফিরবে না। তোমার মতো সকলেই দুঃখ 
পাবে। ওর মায়ের কথা ভাবলে কষ্ট হয়; কিন্ত কিছু করার নেই। 
্‌ শিবতোষ বললো, অপরাধীদের ধরিয়ে দেওয়া দরকার । বিবেক, কর্তব্য-_এসব গঙ্গার 
জলে ফেলে দিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। 
এ সব কথা বন্ধ কর, তীক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলো সন্ধ্যা । তুমি পাগলের মতো প্রলাপ বকছো। 
এ পাড়ায় থাকতে হবে ভুলে যেও না। 
শিবতোষ বিরক্তির সঙ্গে বললো, না, আমি পাগল হইনি। পাগলের মতো প্রলাপ বকছি 
না। আমার বাড়ির সামনে আমার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে। আমি প্রথম দায়িত্ব পালন 
‘ক করিনি ভয়ে। কিন্তু আর একটা দায়িত্ব আছে যা আমি করতে পারি। * 
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না, EE HE নর এরর গলার কিছু জান না। 
রাস্তায় কোন ঘটনা ঘটলে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ জানতে পারে না। ঝড়ের বেগে 
কাটা কাটা শব্দে কথাগুলো বলে থামল সন্ধ্যা। 

শিবতোষের ভিতর একটা জেদ হঠাৎ একেবারে পাহাড়ের মতো উঠে দাড়ালো । দাতে দাত 
চেপে ধরে বললো, আমি ঘটনাটা দেখতে পেয়েছি। ওদের বলা কথা দুস্চারটা কানে এসেছে। 
ওরা সংখ্যায় ছিল পাঁচজন। তার. ভিতর দুটো ছেলেকে চিনি, নাম জানি। ভোটের সময় 
আমাকে ভয় দেখিয়ে ছিল। বলেছিল বুথে গেলে লাশ ফেলে দেবে। 

তুমি চুপ কর, অস্বাভাবিক গলায় ধমকে উঠলো সক্ধ্যা। তুমি কিছু দেখনি, কিছু জান না। 
মুখ খুলে সবাইকে বিপদে ফেলতে চাও? কথা বলতে বলতে মুহুর্তে গলার স্বর বদলে ফেললো 
সন্ধ্যা। চাপাগলায় বলতে থাকলো, মাথা গরম করবে না। 

কিন্তু.....কিস্ত...... একটু ভেবে দেখ, শিবতোষ কিছু একটা বলতে চেয়ে বলতে পারলো না। 
ঘৃণা আর ক্রোধে তার গলা আটকে গেল। ভোটের দিনের কথা মনে আসাতে। মাত্র দুটো 
ছেলে পিস্তল হাতে হুমকি দেওয়াতে গলির এক দল মানুষ আর ভোট দিতে যায়নি__অথচ 
ভোট হয়েছিল। সেই থেকে একটা অপরাধের সঙ্গে পরাজয়ের জ্বালা শিবতোবকে কুরে কুরে 
বাচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যাকে বলতে পারছে না। বললেও হয়তো বুঝতে পারবে না। 

সন্ধ্যা চাপা গলায় বললো, একটা কথাও আর তুমি বলবে না। কথা না শুনলে গলায় দড়ি 
দেবো, তুমি দেখে নিও। পা দাপাতে দাপাতে সন্ধ্যা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

গলায় দড়ি দেবো কথা ছুরি হয়ে শিবতোষের বুকে বিধে গেল। অবশ্য-সন্ধ্যা কখনো 
কখনো এরকম হুমকি দিলেও সত্যি গলায় দড়ি দেয়নি। এবারো দেবে না। কিন্ত আজকের 
সত প্রশ্ন । তাই 
বোধহয় গলায় দড়ি দেবো শব্দগুলির এত ধার। 

| ২ 

টেবিলে টোস্ট আর ডিমসিদ্ধ। শিবতোষ একখানা টোস্ট তুলে নিল। টোস্ট থেকে একরকমের 
গন্ধ এসে নাকে লাগলো। কিসের গন্ধ? শিবতোযের মনে পড়লো পুরণো চামড়ার কথা-__ 
একেবারে সেই গন্ধ । মুখের ভিতর টোস্ট নরমও হচ্ছে না, শিবতোষ যেন একখানা পুরনো 
চামড়া চিবিয়ে চলেছে। যত চিবুচ্ছে তত চামড়ার গন্ধ উগ্র হয়ে উঠছে। গন্ধ এত তীব্র 
শিবতোব সহ্য করতে পারছে না। চিৎকার করে উঠলো, পুরনো চামড়া খেতে দিয়েছো? 

সন্ধ্যা ছুটে এল। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থামলো খানিকটা সময় । বললো, টোস্ট আবার 
পুরনো চামড়া কবে থেকে হল? রাত থেকে যা করছো-__ 
চিবোয়। 

আবার কুকুর! নিম্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলো সন্ধ্যা। পা দুটো কেন যেন কাপছে তার। 
লেয়। বললো, তোমার কি হয়েছেঃ সবাইকে পাগল করে তুলতে চাও? 

শিবতোষ কোন জবাব দিল না।তার ভিতর যেন একটা শূন্য মাঠ খা__ খা করছে। পুষে 
রাখা ধ্যান-খারণাগুলো হ'ল পুব্যির মতো। সেই ধ্যান-ধারণা যখন একেবারে নিরর্থক হয়ে যায় 
তখন শূন্যতা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। শিবতোষ এখন সেই শূন্যতার মধ্যে আছে বলে কথা 
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বলতে পারছে না। থুঃ থুঃ করে শুধু মুখের খাবার প্রেটের উপর ফেলছে। 

সন্ধ্যা বিপন্ন স্বরে বললো, টোস্ট তোমাকে থেতে হবে না। ডিমটা খেয়ে নাও । এগারোটার 
মধ্যে আমরা দোগাছা পৌঁছে যেতে পারবো । 

সন্ধ্যা চলে যেতে আবার ঘর নিস্তব্ধ হ’ল। আবার সেই টেলিফোন এসে দাড়াল চোখের 
সামনে । শিবতোষ একটা ফোন করতে চাইছে থানায়__এ এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ যা সন্ধ্যা 
কিছুতেই করতে দেবে না! এখন ট্যাক্সিতে চাপিয়ে এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে যাবে 
দোগাছা। তার পরে কয়েক দিনের জন্য বন্দী জীবন। 

শিবতোষ নিজের সুখে হাত বোলাচ্ছে আর ভাবছে গতকালের রাত্রির কথা। চোখের 
সমানে ঘটে যাওয়া ঘটনা না দেখাই উচিত ছিল । জানালাটা বন্ধ করে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে 
থাকলে ঘটনাটা দেখতে হ’ত না। দেখা ঠিক নয় অথচ দেখতে চাওয়ার একটা দুর্ভেদ্য আকর্ষণ 
মানুষের মনে আছে। অনেক ঘটনা আছে যে ঘটনা দেখার জন্য নিজের মনের মধ্যে একরকমের 
তীব্র আগ্রহ থাকে। মানুষ খুন, খুনের ঘটনা দেখতে না চাইলে টি ভির সিরিয়ালে এত খুনের 
কাহিনী দিনের পর দিন দেখাতে পারতো না। মানুষদমন, পীড়ন ও খুনের দৃশ্য দেখতে চায়। 
না সন্ধ্যার নিষেধ অগ্রাহ্য করে। 

শিবতোষ আপন মনে ভেবে চললো টেলিফোনের কথা । থানায় দুটো খুনির নাম জানিয়ে 
দেওয়া যায়। সন্ধ্যার নিষেধ, ছেলে মেয়ে দুটির আপত্তি শুনতেই হবে এমন কোন কথা নেই। 
সন্ধ্যার সব কথা শিবতোষ শোনে, মেনে চলে যে তাও নয়। রাত্রে সন্ধ্যা কয়েকবার জানালা 
বন্ধ করে চলে আসতে বলেছিল। শিবতোষ শোনেনি । সন্ধ্যা ভয়ে নিজের ভিতর সিঁটিয়ে 
গিয়েছিল। এমন ভয় পেয়েছিল যে মুখ হয়ে পড়েছিল রক্তহীন। ফিস্ফিস্‌ করে বলে ছিল, 
ওরা ছেলেটাকে খুন করবে। সামান্য কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ. করতে সন্ধ্যা সব শক্তি হারিয়ে 
ফেলেছিল । একটু সময় থেমে থেকে প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে বলেছিল, খুন দেখলে একজন সাক্ষী 
হয়ে যাবে। ছেলেগুলো তোমাকে দেখে ফেলতে পারে, পরিস্থিতি বুঝতে পারছো না কেন? 

কথাগুলো সন্ধ্যা বিবর্ণ-মুখে কাপা কাপা স্বরে বলেছিল। যা বলতে চেয়েছিল ঠিক মত 
আসতে পারেনি । জানালার কাছ থেকে দেখা যাচ্ছিল ফুটপাতের উপর দাড়িয়ে থাকা ছেলেদের। 
রোগা মত ছেলেটিকে ঘিরে দাড়িয়ে ছিল ওরা পাঁচজন যেন কোন ফাঁক গলে পালিয়ে যেতে 
না পারে। রাস্তার আলো প্রতিদিনের মতো একভাবে জ্বলছিল। ছেলেগুলো রাস্তার আলোটাকে 
তৈরি করে নেয়নি। রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলিতে যারা থাকে তাদের আর মানুষ ভাবে না। 
ভীতুর ডিম- একেবারে রাস্তার বে-ওয়ারিশ কুকুরের মতো। কয়েকটা পেটো ফাটালে যে শব্দ 
হয় সেই শব্দে ভয় পেয়ে কুকুরের মতো দুপায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। ঘরে 
ঢুকে জানালা দরজায় খিল সেঁটে মরা মানুষের ভান করে সময় কাটাবে। ঘটনা ঘটেছে 
ছেলেগুলো যেমন ভেবেছে তেমনি। কয়েকটা পেটো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা একেবারে 
জনমানব শূন্য! জানালার ফাঁক থেকে শিবতোষ রাস্তার যতটা দূর দেখতে পেয়েছিল তার 
ভিতর একটা মানুষও ছিল না। গলিটা শশ্মানের মত নিঃস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কোনস্বাড়ির 
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শিবতোষের মনে তখন কুকুরের কথা মনে এসেছিল। কয়েকটা কুকুর আছে যারা দিন-রাত এ 
রাস্তার মাঝখানে বসে থাকে-__ বেওয়ারিশ কুকুরের দল। কুকুরের সংখ্যা শিবতোব কখনো 
গুণে দেখেনি, গুণবার কথা মনে আসেনি । ককুরগুলো রাস্তার মধ্যে কখনো রাস্তার পাশে 
ফুটপাতে দল বেঁধে শুয়ে থাকে। সামনের পা দুটোর উপর মুখ নামিয়ে রেখে জুল জুল দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে থাকে। রাস্তায় কোন খাবার এসে পড়লে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠে. ঝাপিয়ে 
পড়ে খাবারের উপর। কয়েকটা-কুকুর আর একখানা রুটি হ'লে শুরু হয়ে যায় কামড়াকামড়ি। 
তারা তখন ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করে । আর চিৎকার করে যখন রাস্তায় শেষ প্রান্তে অন্য 
এলাকার কুকুর এসে দাঁড়ায় । অপরিচিত লোক দেখেও অনেক সময় চিৎকার করে । সকলকে 
আগন্তক সম্পর্কে সচেতন করা হয়তো কুকুরগুলির তখনকার উদ্দেশ্য। কুকুরগুলি তখন 
স্বেচ্ছা-নিয়োজিত পাহারাদার হয়ে দীড়ায়। সেই কুকুরগুলির একটাও ছিল না রাস্তায় । পেটোর 
শব্দ শুনে গলির বাসিন্দাদের মতো কুকুরগুলিও লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল! 

অথচ শিবতোষ মনে মনে কতগুলি কুকুরের আবির্ভাব তখন চেয়েছিল । গলির কুকুরগুলো পা 
ছুটে এসে দাড়াবে ছেলেগুলোর সামনে ধর্মের বাহন হয়ে । তারপর গলা ফাটিয়ে উৎকট স্বরে 
চিৎকার করে শশ্মানের স্তব্ধতা চিরে ফালিফালি করে দেবে। 

একটাও কুকুর এসে দীড়ায়নি। পাচ পাঁচটা ছেলের ব্যুহের মধ্যে রোগা মত ছেলেটাকে 
ঘিরে দাড়িয়ে ছিল শাস্ত্রীদের মতো। দাড়িয়ে থাকার দৃশ্য ছিল উদ্ধত ভঙ্গিতে । মাঝে মাঝে 
দু'একটা প্রশ্ন করিছল রোগা মত ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। প্রশ্নের ভঙ্গি ছিল নিষ্ঠুর, ধারালো 
ছবির মত ঝকঝকে । রোগা মত ছেলেটি জবাব দিচ্ছিল অথবা দিচ্ছিল না। দাড়িয়ে ছিল 
কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে। হয়তো প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, শিবতোষ শুনতে পায় নি। 

মুখে যার দাড়ি সেই যুবকটি বিরক্ত হয়ে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল। চড় খাবার 
পর কাঠের পুতুলের মতো যুবকটির প্রাণ ফিরে এসেছিল। কিন্ত তার কোন কথা শিবতোষ 
শুনতে পাচ্ছিল না। গ্লেষায় গলা বন্ধ হলে যেমন ফ্যাসফ্যাসে একটা আওয়াজ হয় তেমনি 
ফ্যাসফ্যাসে স্বরে কথা বলছিল।। প্রশ্ন করার যুবকটি ছিল ভয়ানক রাগী এবং আত্ম-বিশ্বাসী। 
তার পাশে সবুজ জামা গায়ে দাড়িয়ে ছিল যে যুবকটি তার নাম বাচ্চু। বাচ্চু দেওয়ালে 
দেওয়ালে তুলি দিয়ে পোস্টার লেখে। সঙ্গীরা বাচ্চু বলে ডাকে, শুনতে পেয়েছে শিবতোব। ৮ 
তাই নামটা জালা ছিল। 

বাচ্চু দাড়িয়ে ছিল দু’খানা হাত কোমরে রেখে। ভাবখানা ছিল সে যেন একটা ষাঁড়ের সঙ্গে 
লড়াই করার জন্য দাড়িয়ে আছে। বাঁড়টা শিং বাগিয়ে ধরলেই বাচ্চু আক্রমণ শুরু করবে। 
সবুজ জামা গায়ে যুবকটি হঠাৎ রোগামত যুবকটির কলার চেপে ধরেছিল । এমনভাবে কলার 
মুচড়ে ধরেছিল যে যুবকটির মাথা পেছন দিকে হেলে যায়। দাড়ি মুখের যুবকটি দীড়িয়ে ছিল 
অনেকটা নিরীহ ভঙ্গিতে । তার মুখে ঘৃণার সঙ্গে একরকমের প্রত্যাশার প্রতীক্ষা । রোগা মত 
যুবকটি অসম্মানজনক কথা একটা বলুক-এই ছিল তার প্রত্যাশা। 

শিবতোষ বুঝতে পেরেছিল যুবক কয়টির মানসিক অবস্থা। রোগা মত যুবকটিকে সরিয়ে 
দেবার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও একটা মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় বোধহয় 
মেরে ফেলা যায় না। মানুষটি যদি হয় পরিচিত অথবা পুরনো বন্ধু, তবে কাজটা হয়ে ওঠে 
ভয়ানক কঠিন। রোগামত যুবকটি কয়েক বছর আগে এই ছেলেগুলোর সঙ্গেই ছিল তারপর 
কখন যেন দলছুট হয়ে অন্য _আর একটা দলে। 
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দাড়ি মুখের যুবকটি একটা চড় কষালো। বিশ্রি একটা খিস্তি আওড়ালো মাকে উদ্দেশ্য 
করে। 

রোগা মত যুবকটি চড় খেয়ে বিস্তি শুনে খানিকটা সময় তাকিয়ে থাকলো অর্থহীন 
দৃষ্টিতে । তারপর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো । বললো, বাবা-মা তুলে গালি দেবে না। তারা পার্টি 
করে না। 

এবার দাড়ি মুখের যুবকটি খ্যাপ্না হয়ে উঠতে পারলো । দাতে দাত লাগিয়ে বললো, শালা 
জালি মাল। ইলেকশনে অনেক ভোগাস্তি দিয়েছে। ভেবেছিল জিতে যাবে, শালা-___তার গলার 
স্বর ক্রোধে আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল। 

রোগামত যুবকটি কি যেন একটা বললো, শিবতোষ শুনতে পায়নি। তখন শিবতোষের 
আবার রাস্তার কুকুরগুলোর কথা মনে এসেছিল । কুকুরগুলির চিৎকারের আশায় একটু অন্যমনস্ক 
হয়ে পড়েছিলো । আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছিল শিবতোষ। অনুভব করতে পারছিল 
যুবক কয়টির মানসিক সঙ্কট। উত্তেজনাপ্রবণ কিছু কথা চালাচালি না করে যা করতে চাইছে 
তা করতে পারছে না। যে ভাবেই হোক রোগামত যুবকটাকে উত্তেজিত করে তুলতে হবে। 

শিবতোষের মেয়ে অস্বা এসে ঘরে ঢুকলো । বললো, বাপী, মায়ের সঙ্গে যা তা ব্যবহার 
করছো কেন? 

শিবতোষ সচেতন হ'ল। বললো, টোস্টে চামড়ার গন্ধ । যাতা ব্যবহার কখন করলাম! 
12, কি যা তা বলছো, ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো অস্বা। আমি ত খেলাম, গন্ধ তো পেলাম না! 

শিবতোব ঠাণ্ডা গলায় বললো, তুই গন্ধ পেলি না বলে আমিও পাব না__এমন নাও হতে 
পারে। অম্বা বললো, কখন মামাবাড়ি পৌঁছব ঠিক নেই। কিছু খেয়ে নাও বাপি, নয়তো পথে 
কণ্ঠ হবে। শিবতোষ ঠাণ্ডা গলায় আবার বললো, খেতে পারছিনারে। একটা ছেলে বাড়ির 
সামনে একেবারে নাকের ডগায় খুন হ'ল। আমরা ঘটনাটা দেখেও না দেখার ভান করে 
থাকলাম। ছেলেটাকে বাচাবার কোন চেষ্টাই করলাম না। এখন সাক্ষী দিতে হয় সেই ভয়ে 
পালিয়ে-_কথা বলতে বলতে শিবতোষ স্তব্ধ হয়ে গেল। 

অম্বা বললো, ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক । সকলের দুঃখ হবার কথা । কিন্তু কিছু করার নেই। মাথা 
গলাতে যাওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা । একাজ করতে তুমি পারবে না। 

শিবতোষ নিস্পলক চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল । ইউনিভার্সিটি থেকে 
মূল্যবোধের উপর প্রবন্ধ লিখে পুরক্ষার নিয়ে এসেছে। নিজেরে মেয়েকে যেন অনেক দিন বাদে 
দেখতে পারার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শিবতোষ। 

অস্বা বললো, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও । ভাই ট্যাক্সি ধরতে গেছে। 
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অশ্বা চলে যেতে শিবতোষ আবার একা হ’ল। মেয়ের কথা ভেবে ডিম খেয়ে নিল। বিস্বাদ 
লাগলো। তবু একটু একটু করে ডিম খেতে খেতে ভাবতে শুরু করলো নিজের কর্তব্য । একটা 
ফোন করতে পারে থানায় সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে। নিজের নাম ঠিকানা বলবে না। 
বিস্তারিত বর্ণনা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। যুবক দুটির নাম আর দাড়ি মুখ ছেলেটির বর্ণনা 
বলে দেবে। যুবক কয়টি কোন পার্টির ক্যাডার তাও বলে দেবে। অবশ্য থানা তার কাছ থেকে 
কিছু জানতে চায়নি। বাড়ির সামনে খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে কড়া নেড়ে ডেকে তোলেনি। 
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শেষ রাত্রে শিবতোব শুনতে পেয়েছে জিপের শব্দ। জিপ থেকে কয়েকজন পুলিশ লাফিয়ে 
নেমে পড়েছিল রাস্তায়। বুটের শব্দ খট করে কানে লেগেছিল হাতুড়ি ঠোকার শব্দের মতো। 
তারপর জিপে লাশ তোলার শব্দ। সব শেষে জিপের গৌ গো শব্দ তুলে চলে যাওয়া। 
লোকজন ডেকে কোন খোজ খবর নেয়নি পুলিশ । শিবতোষ ভেবেছিল রাত্রি বলে পুলিশ 
কাউকে বিরক্ত করেনি । সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসবে খোজ খবর করতে । পুলিশের 
আসা দরকার যদি আইন পদ্ধতির কোন দাম থাকে । অথচ এতটা সময় পার হয়ে গেল কোন 
পুলিশ এল না তদস্ত করতে। পুলিশ আসবেও না। 

মরিয়া হয়ে আছে। আতঙ্কে, ভয়ে কেপে কেঁপে উঠছে, কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। 
বার বার হুশিয়ারি দিচ্ছে__ সাবধান, কিছু বলবে না। আমরা কিছু জানি না, ঘুমিয়ে ছিলাম। 
শিবতোষ মনে মনে ভাবে, ঘুমিয়ে ছিলাম না, এখনো ঘুমিয়ে আছি। 


উদাসীন হ'তে পারছে না। পেরেকের উপর পা রেখে দাড়িয়ে থাকার মতো এক অন্বস্তি। ফোন 


এখন শিবতোব। খানার সর্বময় কর্তাকে বলা হয় ও সি। তার ওপর ডি আই জি তার ওপর-__ 
প্রশাসন হ'ল একটা লম্বা সিডির মতো। নিচের দিক থেকে সিঁড়ির ধাপ ওপর দিকে উঠেছে। 
ধাপে ধাপে নানারকমের কর্তা , উপমন্ত্রী, মন্ত্রী, তার ওপর রাজ্যপাল । এত কিছু থাকতে এলাকা 
দখলের লড়াই আর খুন। যারা এলাকা দখল করে তাদের ক্ষমতাও কম নয়। নিচের তলা হ'লে 
কি হবে, তাদের ক্ষমতা কম নয়। কাকে ধরা হবে, কোন খুনের তদস্ত হবে না তা বোধহয় 
ও সি স্থির করে না। তবে কে চালায় এই প্রশাসন আর এলাকা দখলের লড়াই? 

ফোনে খুনীর নাম শুনে ও. সি ডি সি এরা হয়তো ধমক দিয়ে উঠবে। হয়তো বলবে, 
আরে মশাই কে বলেছে আপনকে মাতব্বরি করতে, আযা-_? দরকার হয় আমরা খোঁজ খবর 
করবো । খুনের তদস্ত করা আপনার কাজ নয়। ফোনটা বিরক্তির সঙ্গে রেখে দেবে । তারপর 
নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো শিবতোষ । আরো উঁচুস্তরের কোন কর্তাকে ফোন করবে? শিবতোষ 
খেই হারিয়ে ফেললো। টের পেল গা থেকে ঘাম নেমে আসার। কার কাছে কি যেন একটা 
আটকে আছে। নিজেকে বড অসহায় মনে হ'ল শিবতোষের। আর তখন এত সময়ের পর 
সেই শব্দ যেন আবার শুনতে পেল শিবতোব- ফট । গুলির শব্দ। 

কান থেকে শব্দ চলে গেল না। রোগামত যুবকটির মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠলো । 
ফট্‌ করে আওয়াজ হবার পর বিহৃল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যেন শব্দের কোন অর্থ বুঝতে 
পারেনি। অথচ তার চোখের সামনে গুলিটা করেছে দাড়ি মুখের যুবকটি । সেফটিক্রচার্‌ পিছন 
দিকে টেনে দিতেই কড় - কড়. - কড়,. করে একটা ধাতব শব্দ হয়েছিল। অমনি শিবতোষ 
একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তবু তার কানে এসেছিল ঘৃণার লাভায় ডোবানো শব্দ-শালা। 
সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। রোগামত যুবকটির একভাবে স্থির হয়ে ছিল বিহূল দৃষ্টি। তারপর হাত 
দুটো উঠে এসেছিল বুকের ওপর । হাত বেয়ে নেমে এল লাল রক্ত। অত্যত্ত বেদনাতুর মুখে 
সে মাথা একটু কাত করে একটু একটু করে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। 

যুবকেরা একসঙ্গে সরে গিয়ে মাটিতে পড়ে যাবার সুযোগ করে দিল। নিহত যুবকটি 
পড়েছিল মাথা নিচের দিক করে। একজন এগিয়ে চিত করে দিল রক্তাক্ত দেহটাকে। গেঞ্জি 
গায়ে ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, শালা যদি না মরে? 
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এবার পড়ে থাকা যুবকটির কাছে এগিয়ে এল বাচ্চু নামে পরিচিত যুবকটি । পকেট থেকে 
একখানা ছুরি বের করে খুলে ধরেছিল । রাস্তার আলোতে ছুরির ফলা রক্ত-ক্ষুধায় চকচক করে 
উঠলো। বাচ্চু নামে পরিচিত যুবকটি নিচু হয়ে ঠিক গলার কাছে ধরে একটা টান দিল। ছরি 
যখন তুলে আনলো তখন ছুরির ফলা লাল। আহত অথবা নিহত যুবকের জামায় ছুরির ফলা 
ঘষে রক্ত পুছে নিয়ে ভাজ করে আবার পকেটে পুরে বলেছিল, চল ; লম্বা লম্বা পা ফেলে যুবক 
পাঁচটি গলির পথ ধরে হেঁটে চলে গেল, একবার পেছন ফিরে তাকায়নি। ওর নিশ্চিস্ত ছিল 
যে পিছন থেকে খুনী বলে কোন মানুষ ধরতে এগিয়ে আসবে না। 

তখন শিবতোষের মনে হয়েছিল বুকের মধ্যে কিছু নেই, একেবারে আকাশের মতো ফাঁকা । 
গলা শুকনো, মুখ বিস্বাদ। তারপর হঠাৎ বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাই শুরু হয়েছিল। গলার মধ্যে 
খুস খুসে একটা ভাব। আবার মনে এসেছিল রাস্তার কুকুরগুলোর কথা । কুকুরের কথা মনে 
আসতেই শুকনো জিব ঘেসে উঠে লালায় জবজবে হয়ে উঠলো । অমনি শিবতোষের মুখ থেকে 
কুকুরের চিৎকারের মতো একটা চিৎকার বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। জানালা শক্ত করে চেপে 
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উঠতেই শিবতোষ ধাতস্ত হ'ল। দরজ্ঞা খোলার শব্দ এল এবার। তারা বলে যাচ্ছে খবরটা 
সবাইকে জানিয়ে যেতে চায় সন্ধ্যা। চোরের মত আত্মগোপন করে থাকার অধ্যায় সন্ধ্যা শেষ 
করে দিতে চায় যাবার আগে। এক রাত্রির ঘটনায় আত্মরক্ষার তাগিদে সন্ধ্যা এখন চুতর 
কৌশলী নায়িকায় পরিণত হয়েছে। ভয় একটা সাংঘাতিক রোগ, ভয়ানক সংক্রামক ভয়ের 
বীজাণু একজনের কাছ থেকে আর একজনের মনে চলে যায়। ভয় আবার মানুষকে চতুর হয়ে 
ওঠার কারণ হয়। 

শিবতোষ নিজেকে নিজে বললো, ওহে শিবতোষ এবার উঠে পড়। অজ্ঞাতবাস তোমাকে 
মেনে নিতেই হবে। আহারে, শ্বাশুড়ি একা থাকেন, দেখবার মতো লোক নেই। শিবতোষ 
ছেলের মত। ইতিমধ্যে সংবাদ সন্ধ্যা অনেক দূর পর্যস্ত যে ছড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ 

সন্ধ্যা জামা কাপড় গুছিয়ে একদম প্রস্তুত। এখন সে ঘরের জানালাগুলো টেনে টেনে 
আওয়াজ করে বন্ধ করে দিচ্ছে। জানালার শব্দ শুনে আবার শিবতোষ ফিরে গেল রাত্রের 
ঘটনায়। যুবক পাঁচটি চলে যাবার পর রাস্তায় নেমে যাবার ইচ্ছা শিবতোষকে মরিয়া করে তুলে 
ছিল। রক্তাক্ত মানুষটি বাঁচবে না চরম সত্য মেনে নিতে পারেনি । এলাকা দখলের লড়াইয়ে 
মানুষের অপচয় শিবতোষ সহ্য করতে পারছিল না। অস্থির শিবতোষ দরজার কাছে ছুটে 
গিয়েছিল। তখন আবার ছুটে এসেছিল সন্ধ্যা। বলেছিল, কি করতে যাচ্ছো তুমি! সন্ধ্যার মুখ 
তখন আতঙ্কে, ভয়ে কাগজের মতো সাদা। 

সন্ধ্যার গলা ছিল সিসের মতো ভারি। মৃত মানুষ যদি কথা বলতে পারতো তবে এমনি ঠাণ্ডা 
অথচ ভারি শব্দ শোনা যেত। শিবতোষ দরজা খোলেনি। তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার জন্য 
নিস্ফল চেষ্টা। তখন শিবতোষের মনে এসেছিল কুকুরগুলির কথা। রাস্তায় এতগুলো কুকুর থাকে 
অথচ একটা কুকুর এগিয়ে এল না চিৎকার করে সবাইকে সচেতন করে তোলার জন্য! 
কুকুরগুলিও বোধহয় গলির মানুষগুলির মতো জানালা দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে ছিল। 
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সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকলো । বললো, চল-_ 

শিবতোষ উঠে দীড়ালো। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো, আমি দেখেছি, জানি কারা খুন করেছে। 
প্রত্যক্ষদর্শী । নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারবো। 

চমকে ঘুরে দাড়ালো সন্ধ্যা। চিৎকার করে উঠলো, চুপ কর। গলা নামিয়ে একেবারে 
শিবতোষের মত ফিস ফিস করে বললো, তুমি কিসসু দেখনি । মুখে কুলুপ এঁটে গাড়িতে গিয়ে 
বস। 

দরজার এলত বলো ছেলে টি গতির নিক বল আছে গার কালা কল 
ধারে রেখেছে ছেলে। শিবতোষ গাড়ির কাছে গিয়ে হুট করে উঠে বসতে পারবে। 

গাড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাড়লো শিবতোষ। গলির এদিক ওদিক একবার দেখে নিল। 
রাস্তা একেবারে ফাঁকা । কাছাকাছি সব বাড়ির জানালা দরজা সব বন্ধ। রাস্তার পাশে চোখ গেল 
শিবতোযের। লাশ নেই। শেষ রাত্রে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে। রাক্তর দাগও নেই, বৃষ্টি 
ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে" কিন্ত কুকুর? কুকুরের তো রক্তের গন্ধ' পাবার কথা। আশ্চর্য 
যে একটা কুকুরও এসে দাঁড়ায়নি খুনের জায়গায় । কুকুর হয়তো ভয়ে আসেনি মনে মনে 
ভাবলো শিবতোষ। 

সন্ধ্যা কঠিন সুরে বললো, গাড়িতে উঠে পড়। 
| শিবতোষ আবার গলির দিকে তাকালো। কুকুর দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লো। মনে 

হ’ল বুক একেবারে ফাকা। সেই ফাকা বুকের মধ্যে দুঃসহ এক জ্বালা । অস্থির হয়ে শিবতোষ 
দৌড় লাগালো গলির পথ ধরে। খানিকটা দৌড়ে গিয়ে থমকে দাড়ালো। আবার দৌড়ে ফিরে 
আসতে থাকলো গাড়ি লক্ষ্য করে। এবার তার গলায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ। 
গাড়ি লক্ষ করে। 
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কেতকী দত্ত 





আজ বড়ো সুন্দর বিকেল । ওপারের ক্ষীণতোয়া গাছগাছালির ফাকে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত, 
আকশের বুক চিরে চিরে মঝেমধ্যে দুফোটা বৃষ্টির ঝির্ঝির্‌, আর চারদিকের সবুজের মাঝে মন 
এমনই লাগামছারা যে সুরঞ্জনার এসময় মনে করতে ভালোই লাগে না অতীতে ফেলে-আসা 
কোনো স্মৃতি । আর তাছাড়া কোকাকোলার গ্রাস হাতে এ বোবা সুন্দরীকে এককোণে বসে থাকতে 
দেখে আর তার আসল পরিচয় জেলে শুধু মনটাই আনমনা হয় না, কেমন বিষন্ন লাগে সুরঞ্জনার ! 

আজ কতো আয়োজন এ বাংলোয়! জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানের কাছে এক অফিসারের 
বাংলো এটি । আর এখনেই সুরঞ্জনার স্বামীর সুবাদে সুরঞ্জনার নেমন্তন্ন । সুরঞ্জনা জানলার দিকে 
চোখ মেলে বেশ আনন্দ পায় শেষ বিকেলের এই আড়ম্বরহীন রূপবিন্যাসে। কী নেই তাতে? 
পড়ভ্ত বিকেলের বিদায়ী আলো, ফোটা ফোটা বৃষ্টির মিষ্টি আমেজ, প্রকৃতির অবাধ এম্বরবের মাঝে 
মিসেস তলোয়ারের যত্বমাখা হাতে-ফোটানো নানা রংএর, নানা বাজারের ফুলের কেয়ারি, সুন্দর- 
করে ছাটা সবুজ ঘাসের লন, আর প্রহরী-আকা এক এক জোড়া বেজায় পাল্লার তোরণ! তবে 
প্রকৃতির রংএর অবাধ “আনাগোনায় বাধা দেয় না সেই তোরণ, গুরুত্বর মাপে সে অনেক ছোটো, 
তাই দত্তের মাপকাঠিতেও বিশাল নয় সে। সুরঞ্জনা বরাবরই একটু ভাবুক স্বভাবের, তাই এই 
বর্ণাঢ্য আধুনিক পার্টিতে তাকে হঠাৎ হঠাৎই আনমনা হতে দেখা যাচ্ছে। বার বার চোখ ছুটে যাচ্ছে 
এ হাক্ষা-গোলাপী-শাড়ী পরা শাস্ত অথচ বেদনার বিধুরতা মাখা মুখের বোবা মহিলাটির দিকে। 
নানা মহিলার কৌতুক-কৌতৃহলের কেন্দ্রবিন্দু এ মহিলাটির নাম সুচিত্রা সেনগুপ্ত । পেশায় মডেল, 
তবে ফ্যাশন দুনিয়ার নয়, শিল্পীর তুলিতে প্রাণদারী তিনি, প্রেরণা জোগানো মোহিনী! 

অনেকেরই নজর ওর দিকে। বেদনার আক্র অতিকষ্টে সরিয়ে মাঝে মাঝে হাসির রেখা টেনে 
আনতে হয় ঠোটে। জোড়া ভ্রর মাঝে কোথায় যেন একাকিত্ের গান্তীর্য দাত্তিকতার সাথে হাত 
ধরাধরি করে। অবলা, তাই তার নিজের মুখে পরিচয় করার ক্ষমতাটুকুও নেই। তবে সকলের 
সঙ্গে নিজেই যিনি পরিয়ে করিয়ে দিচ্ছেন, তিনি এ শহরের নামী শিল্পী- সুদর্শন সেনগুপ্ত। সৌম্য, 
দীর্ঘাঙ্গ, চশমা-আঁটা, গম্ভীর অথচ হাসি-হাসি এক ভদ্রলোক- যার আবেদন নারী-মনের কাছে 
অনেকটাই। 

“নমস্কার” বলেন সুদর্শনবাবু, প্রত্যুত্তরে “নমস্কার” বলেই থমকে যেতে হয় সুরঞ্রনাকে, 
কারণ জীবন তাদের গিয়েছে চলে, “কুড়ি কুড়ি বছরের পার” । আবারও সেতারের ঝংকার, 
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অস্বস্তিকর স্মৃতি ওলট পালট করে ফোল এখনকার সুন্দর মুহূর্তগুলোক! স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে 
সুরঞ্জনা বলে, “আপনার একজিবিশন কিন্তু আমি মিস্‌ করি না, অন্তত এ শহরে বদলী হয়ে 
আসার পরে টাউন হলে যতবারই হয়েছে, শত অসুবিধা সত্ত্বেও আমি গেছি।” হয়তো খ্যাতি, 
যশের সাথে সাথে অহমিকার মাপকাঠিও কিছু অধিক হওয়াতে সুদর্শন অচেনাই থেকে যেতে চায় 
“সৌরী”-র কাছে। চিনেও চেনে না যেন, সৌরীকে থমকে যেতে দেখেও যেন স্মৃতির অলিগলি 
খুঁজে কিছুই রোমস্থন করতে পারে না সুদর্শন। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলেন, “তাই বুঝি? 
জেনেও ভালো লাগল যে আপনার ভালো লাগে আমার হিজিবিজিগুলো! আপনাদের ভলো 
লাগাই আমার অনেক পাওয়া! তবে কী জানেন, এখন প্রশংসা শুনলে ভয় হয়, সত্যিই আপনাদের 
ভালো লাগার যোগ্য করে তুলতে পারব তো আরও নিজেকে!” সুরঞ্জনা আবেগের বশেই বলে 
বসে, “আপনারা একদিন আসুন না আমাদের কোয়ার্টারে, আমি নিজেও একসময় ছবি আঁকার 
ব্যাপারে উ €সাহী ছিলাম। খুব বালো লাগবে আপনার কাছ থেকে অনেক নতু-নতুন শৈল্পিক 
জগতের তথ্য জানতে ৷” 

‘নিশ্চয়ই আমারও সৌভাগ্য সেটা! তবে, আপনারাও আসুন না আমার এখানকার 
কলেজরোডের বাজীতো মোড়ে গিয়ে বাঁ দিকে যে মিষ্টির দোকানটা, ওখানে আমার কথা বললেই 
দেখিয়ে দেবে, ঠিক ওর পাশেই। তাছাড়া, সুচিত্রা আমার স্ত্রী বলে বলছি না, ও নানারকম রাধে 
বেশ, এলে ভালোই লাগবে আপনাদের । ওরও আঁকার হাতটা খুব পাকা না হলেও একেবারে মন্দ 
নয়, একটু বেশীই প্রশংসা হয়ে গেল মডেলপত্বীর। 
সম্ভাষণ, সকলের একে একে বিদায় নেওয়া সব মিলিয়ে কেমন স্বপ্র-স্বপ্র লাগে সুরঞ্জনার। 
চুরুটে টান দিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য মৌন হয়েছিলেন সুদর্শন সেনগুপ্ত। হয়তো নতুন 
শিল্পসৃষ্টির চিন্তায় মগ্ন অথবা অতীতের স্মৃতির গলিতে ঘুঁজিতে যেন খুঁজে পেয়েছেন কিছু। 
সরঞ্জনা কিছু দূরে গিয়ে ঘরের ভেতরে গৃহিনী তলোয়ারের বনসাই, হাতে-তৈরী কাঠের বাতিদান, 
পুতুল এসবের তারিফ মনে মনে করতেই ব্যস্ত। দুজনেই মনের মাঝে পথ হারান। 

কী হলো বলোতো £ আজ এত দেরী? | 

__এমন কিছু দেরী তো হয়নি। আর্ট কলেজে একটা সেমিনার ছিলো । এ্যাটেম্ড না করলেই 
নয়.....তাই। কীরকম নীল আকাশে সাদা তুলির টান, দেখো । কোলকাতায় এই ব্যস্ততার মাঝেও 
দেখো দেখো আকশে ছোট্ট ছোট্ট পাখীরা কীরকম ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। তুমি তোমার ইজেলে 
একদিন এই ছবি ফুটিয়ে তোলোনাগো! 

_-সে সব তো ভ্যান গগ্‌, রেমব্রান্টের তুলির টানে কবেই ফুটেচে। আমি চাই রক্তমাংসের 
নগ্ন শরীর যার বাক ভাজে ফুটিয়ে তুলবো আমার মনের মতো টান, মনের কোণে আঁকা 
কল্পনাকে দেবো জীবন। 

__ওফৃ হো, তুমি এ কী বলছ? জীবনানন্দ তো কোন্কালে বলেছেন, .... “তখন হয়তো বা 
কার্তিকের মাসে/ ধানের ছড়ার পাশে/ তখন হয়তো সন্দ্যার কাক ঘরে ফেরে / তখন হলুদ নদী 
নরম নরম হয় শরকাশ হোগলায় মাঠের ভিতরে” । সে মনে করে কী পরবর্তীকালের কবিরা 
একবারও বলেছেন, যে প্রকৃতির বর্ণনায় জীবনানন্দ, লেল আগাছা দুতয় রন 
কেন সেই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি? 

সিরিয়াস আলোচনা করছি আমরা সৌরী! 
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আকো, আই মিন, হিউম্যান ফিগার আকো, ঠিক আছে। তবে গাছপালা, ফুল, নদী, সমুদ্র এগুলো 
__-ও কে, ও কে বাব্বা। ও কে থামিয়ে দেয় সৌরী, ঘাড়ের কাছে আদর এঁকে দেয় আলতো । 
সন্ধ্যের ঢল নামতেই নিয়ন চম্কানো লাল, সবুজ বাতি আর মোটরগাড়ী-বাসের ঘন আনাগোনা 
ওদের কথায় ইতি টানতে বাধ্য করে । ওরা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের । সুরপ্রনার চোখে স্বপ্ন রূপ নেয় 
নানা রংএর, হয়তো বা ঘাসের সবুজ, আকাশের নীল নদীর হাঙ্কা স্বপ্রিল নীল, ফুলের বেগুনী-__ 
সব রং-এ একাকার সে স্বপ্র! 
অনেকদিন আর রেডরোডের জনশৃণ্য “হিউম্যান ফ্রি জোনে" (নামটা সুদর্শনেরই দেওয়া) 
আর একসাথে হাত ধরে হাটতে হাটতে গলা মিলিয়ে দুজনে বলে ওঠেনি, “মনে হয় এই ঘাসের 
ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি/ এই ঘাসের শরীর ছানি, চোখে চোখ ঘষি/ 
এই ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই, কোনো এক নিবিড় ক্রসমাতার / শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার 
থেকে নেমে ।” অনেকদিন তারপর ওদের দেখাই হয়নি, আনেকদিন রামধনূরঙা আকাশটার 
গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেনি ওরা। 
একদিন সুরঞ্জনা নিজেই যায় সুদর্শনের খোঁজে ওদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে । অনেকবার 
কড়া নাড়াতে ওর মা বেশ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বলেন, “ও নীচে নেই। ছাদের চিলেকোঠায়, 
রোদবৃষ্টির খামখেয়ালীপণায়। ওর দ্রুত পা ধীর হয়ে আসে। ভেতরে সুদর্শনের ভরাট গলায় 
শোনে, আর একটু এদিকে, একটু ঘুরে বোসো। বোধহয় মডেল নিয়ে পোট্রেট-আকায় ব্যস্ত ও, 
ভাবে সৌরী। সন্দেহটা পরিষ্কার হয় তখনই, যখন এক পাশের জানলার কপাটে ছোট্ট একটা 
ফুটোয় সম্তর্পণে চোখ রাখে সে। আঁকা নয়, নারীমাংসের ভোজে সুদর্শন ব্যস্ত, চরম ব্যস্ত। কিন্তু 
ওতো এমন নয়, তবে কী.... তবে কী, ও যে বলছিলো সেদিন ওদের কোন বন্ধু বলে-  নারীদেহ 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে শিল্পী হওয়াই যায় না, __এ তারই প্রভাব? যা দেখল তা কী 
সত্যি? নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারে না সুরঞ্জনা !! হ্যা ঠিকই, সুদর্শন তো 
জাত শিল্পী, তাই যে নগ্ন নারী ওর তুলির ছোয়ায় পাবে শাশ্বত অস্তিত্ব তার সব যোগ্যতাই 
পরীক্ষা করে নিতে হচ্ছে শিল্পীকে । “হিউম্যান ফিগার” আকার নামে এ এক পৈশাচিক ছলনা । এই 
কী সার্থক শিল্পী? 
যেমনই দ্রুত পদে উঠে যায় সুরঞ্জনা, ততোটাই সন্ত্রস্ত পদে নেমে আসে চুপে চুপে। 
একতলার রান্নাঘরে মুখ বাড়িয়ে বলে, “মাসীমা, আমি সৌরী, মানে সুরঞ্জনা বসু, এসেছিলাম 
__ দেখা হলো তোমার? 
-_ না,ও ব্যস্ত, পরে দেখা করব’খন। ফোন নশ্বর তো আছেই, আসলে ফোনে না পেয়েই তো 
আসা! 
__তবে£ঃ কী হবে? কিছু বলব? 
_না, আজ আসি। প্রণাম করে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশের নীচে বিরক্তি মুক্ত হতে বুক 
ভরে নিঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করে। তবে বুকের পাথর বুকেই চেপে বসে আরও । 
" সেদিনের পরে কোনোদিনও আর সুদর্শনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি সুরঞ্জনা । বহুবার 
ফোনে চেয়ে, “সৌরী, আমার সৌরী”” করে ছুটে এসেও ওর মনের নাগাল পায়নি সুদর্শন । মলে 
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খুঁজতে, ওকী কিছু বুঝতে পেরেছিলো? কোনো শব্দ পেয়েছিল? দরজা তো এঁটে বন্ধ ছিলো 
ভেতর থেকে, তবে? কী হলো সৌরীর? তবে কী অনেকদিন না দেখা হওয়াই এই অভিমানের 
একমাত্র কারণ? পরে অবশ্য এক্‌জিবিশানের পর এক্‌জিবিশানে “হিউম্যান ফিগারের নানা রূপ”, 

“দেহতত্ব”, “ দেহ ও নারী” এইসব নিয়ে সুদর্শন ব্যস্ত থাকে। শিল্পী হিসেবে কেরিয়ারের শীর্ষে 
উঠতে দেরী হয় না খুব। তাছাড়া চিন্তামণি কর, গণেশ গাইন সবাই তার গুরু, সে তাদের প্রিয় 
ছাত্র, তাই তার খ্যাতির শিখরে উঠতে সময় লেগেছিল খুবই কম। কোলকাতা থেকে এই উত্তরবঙ্গে 
চলে আসার পেছনে কারণ অবশ্য দুটো-__মডেল মেনে সুলভ মূল্যে আর প্রকৃতির সজীব, অবাধ 
পশ্ম্ন মেলা । নিজের দোতলা বাড়ীটাও তিনকাঠা জমির ওপর তৈরী করে নিয়েছেন সুন্দর করে। 
বৃষ্টি ভেজা দিনে, মন-কেমন-করা বিকেলে ফুলে ফুলে ভরা ছাদে এসে দাঁড়ালে কেমন যেন 
বৈচিত্র্যের রান্না আর দরকারমতো মডেল হিসেবে সিটিং দেওয়া নিয়েই ব্যস্ত। নানারকম গান- 
রূপের, নানা ঢংয়ের বর্ণাঢ্য সৃষ্টি__সব মিলিয়ে স্বপ্ররাজ্যে বিচরণ ওদের। 
দিন ছুটে চলে জেটগতিতে। হঠাৎই এক সন্ধ্যেয় স্বামী কাছে এক প্রস্তাব তোলে সুরঞ্জনা 
“জানো, সেদিন সেই মিসেস তলোয়ারের বাড়ীতে পার্টিতে সেই যে গো সেই বোবা সুন্দরী এক 
মহিলা, ওই যে মডেল মহিলা, যার স্বামী সুদর্শনবাবু, আকিয়ে-__মনে পড়ছে এবার, ওদের বাড়ী 
গেলে কেমন হয়? ওর স্বামী সুদর্শনবাবু বার বার তোমাকে আমাকে ওঁদের কলেজ রোডের 
বাড়ীতে যেতে বললেন, মনে আছে? আজ তো তুমি তাড়াতাড়িই ফিরেছ, চলো না গো আজই, 
যাই! একটু মন ভালো লাগেব, কোথাও তো তেমন যাও-ও না আজকাল” “তা তোমার সাথে 
যখন এতটাই পরিচয় হয়েছে, চলো, আবার শিল্পী মানুষ যখন, ছবি-টবিও দেখা যাবে। বেশ 
চলো””, রাজী হয় সুরঞ্জনার স্বামী। 

একটা রিকৃশায় চেপে বেরিয়ে পড়েন দু'জনে কলেজ রোডে সুদর্শন বাবুর বাড়ীর উদ্দেশে। 
বিকেলের শেষ আলো কখন যেন মিলিয়ে গেছে বিন্দু হয়ে করলা নদীর বুকে। যে কাক ভেসে 
শহর নয় জলপাইগুড়ির এ জায়গা এখন কোলকাতার কাছেপিঠে কোনো শহরতলীর সান্ধ্যকালীন 
ভীড় রাস্তায়, বাচ্চা প্যারাম্থুলেটরে দাদু-দিদা, তারই মাঝে সন্ধ্যের আবছায়া আলতো নামা। পথ 
একে বেঁকে এসে মেশে কলেজ রোডে । এ শহরে মোটামুটি সবাই সবাইকে নামে হলেও চেনে, 
আর সাধারণের কাধ-স্ছাড়ানো অসাধারণ মানুষকে চেনে তার ঠিকানাসহ। হয়তো অন্দরের অনেক 
খবরও তাদের নখদর্পণে। তাই রিকশাওয়ালা ঠিক ঠিকনাতেই রিকশা থামিয়ে বলে, “এই যে, 
এইটাই ওনার বাড়ী । আমি তো তারে চিনি।” 

ভারী সুন্দর মোরাম বিছানো ঢোকার পথ দুধারে ফুলের কেয়ারি, বড়ো বড়ো ইউক্যালিপটাস 
গাছের ছায়া তাদের আড়াল করে রেখেছে কোনো কোনে জায়গায়, খানিকটা বা মোহ-জড়ানোও। 
সুন্দর বসার ব্যবস্থাও রয়েছে ঘাসের ওপর । পাথরের চেয়ার রয়েছে একটা দুটো নয়, চার 
চারটে । মনে হল, ঘন ঘনই আড্ডা বসে বেশ জমিয়ে । বড়ো বড়ো লাল-নীল ছাতার ছায়ায় 
পাথরের চেয়ারগুলো। তিনটে জাহাজের পাটাতনের মতো পাথরের সিডি বেয়ে উঠলেই সদর 
দরজা। কলিং বেলে হাত রাখতে গিয়েই চোখে পড়ে গৃহিনীর সুন্দর রুচির আর এক নিদর্শন 
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মধুবনী ধাচে গণেশের প্রতিকৃতি দেয়ালের একপাশে আর, এক পাশে পাথরকুচি পাতা-সাজানো 
টব আর সাজানো ঝুলন কৃষ্ণ-রাধার মূর্তি নিয়ে-_সবটাই দেয়ালে ঝোলানো । না প্রশংসা করে 
পারা যায় না। 
দরজা খুলেই মুখে হাসি ছাড়িয়ে যায় সুচিত্রার। বিরাট হলঘরে সুন্দর একটা রাজসিংহাসনের 
আদলে তৈরী মখমলে মোড়া সেফায় বসে সুরঞ্জনা আর তার স্বামী । সুন্দর নানা রংয়ের পাথরের 
থামযুক্ত একতলার এই বিরাট হলঘরে ইতস্তত ছড়ানো ছোটবড়ো ঈজেলে শিল্পী সুদর্শনের 
অনবদ্য সব সৃষ্টি। বেশীর ভাগই হিউম্যান ফিগারের। অবশ্যই নারী দেহের নানা রূপ, নানা 
ব্যঞ্জনা, নানা আবেদন । আর লক্ষ্যণীয় দূরের দেওয়ালে তার স্বাভাবিক রং তুলে ঈষৎ বিবর্ণ করে 
কালো তুলিতে কটা লাইন ৪__ ্‌ 
“ভালো লাগে বিকেলের শেষ আলো 
ভালো লাগে একা হয়েও না-হুওয়া 
ভালো আছি নিজের মাঝে নিজেক খুঁজে পেয়ে 
অর্থহীন মরুশূন্যতার মাঝে উত্তর 
বাঞ্ছিত, কাঙ্ক্ষিত মেঘের মতন!” 
রি আর পড়া হয় না সুরঞ্জনার । হয়তো সুদর্শনের স্বরচিত কবিতা । কখন আপনমনে দেওয়ালের 
বুকে খোদাই করেছে। আবার কিছু দূরে রদ্যার চিন্তাশীল মানুষের প্রতিকৃতি ফুটিয়েছে ঈজেলে। 
মাঝে একটা ব্রিকোণ খাজে। না, রুচিশীলতার অনেকই নিদর্শন দূরে, অদূরে । 
দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন সুচিত্রা। কখন যেন সুবেশা, সুন্দরী এদেশৌয় এক তরুণী 
পায়ে পায়ে এসে ওদের সোফার পেছনে ছাড়িয়েছে খেয়ালই করেননি সুরঞ্জনা বা মিঃ মুখাজী। 
সে বলে, “বাবু আছেন, সুরঞ্জনার উত্তর, “আমরাও ওরই অপেক্ষায় ।” ওপর থেকে মুখ কালো 
করে নেমে আসেন সুচিত্রা । আকারে ইঙ্গিতে সুরঞ্জনা আর তার স্বামীকে বলেন ওপরে যেতে। 
ওপরে ওঠার আগেই সিঁড়ি বারান্দা থেকে হঠাৎই ওঁরা শোনেন, “একটু দাড়ান আসছি মিঃ 
মুখার্জী, মিসেন মুখার্জী। তরতরিয়ে হাক্কা নীলংয়ের কারুকাজ করা পাঞ্জাবী আর চাপা মেরজাই 
পরে নেমে আসেন সুদর্শনবাবু। নামতে নামতেই জোরহাতে বলেন-__ “নমস্কার, নমস্কার, কী 
ভাগ্যবান আমি, আপনারা সত্যি সত্যিই চলে এলেন । বেশ খানিকটা নেমে আসতেই বোঝা যায় 
শিল্পী দেশী মদে চুর। স্থানীয়া মেয়েটির দিকে চোখ পড়তেই একটু থমকে যান শিল্পী। মেয়েটি 
স্থাণুর মতো দঁড়িয়েই থাকে অদূরে । ওঁদের বসিয়ে মেয়েটিকে ওপরে আকার ঘরে চলে যেতে 
বলেন, চোখের দৃষ্টিতে কী এক অর্থ ছিলো! দুজনের যে হাসি বিনিময় হয় তাও বেশ অর্থপূর্ণ, দৃষ্টি 
এড়ায় না সুরঞ্জনারা। ও বোঝে, একটু বেশীই বোঝে। খুব কণ্ঠ হয় সুরঞ্জনার বোবা সুন্দরীর 
জন্য। একটি মডেলে কী আর সুদর্শনের মতো শিল্পীর অনুপ্রেরণা জাগে? সুচিত্রারও তো কণ্ঠস্বরই 
নেই, তো প্রতিবাদের ভাষা! ওর হয়েই বা কে বলবে 'না”.....! সুদর্শনবাবুর ব্যস্ততা, হঠাৎ ওদের 
আগমন, শিল্পীর উন্মনা ভাব, সব কিছুতেই কেমন যেন অস্বস্তিতেই পড়েন মিঃ আর মিসেস 
মুখার্জী । খুব দায়সারা বাক্যালাপের পরে বোবা, মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত সুচিত্রার হাতে দু কাপ 
চা আর হাতে তৈরী মোচার চপ পলাধঃকরণ করে বেরিয়ে আসার সময় স্পষ্ট দেখেন সুরঞ্জনা 


সুচিত্রার চোখের কোণ কালো, ভীষণ রকম কালো! 
নক্ষত্র * ১000 বর্ষ 155-156 & জানু.-জুন 2002. 63 
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সাঁতারের ছলাকলায় বধির বেদনাগুলি ধুয়ে 
শুধু রাশি রাশি জ্যোৎস্নার হিয়া 
কোন্‌ সুদুরের থেকে 
কোন্‌ বৈজয়স্তী বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে 
গোড়ালি হাঁটু কোমর OO 
অবশেষে গলা ছুঁই ছুই প্রাবনেও 
বেচে থাকার যাবতীয় উপকরণ 
নষ্ট করুণার মতো ধেয়ে আসছে জেনেও 
না দেখার ভালে না চেনার অতুল অহংকারে 
বিপন্ন গলায় আর্তনাদ 
বরং বলা ভালো 

নক্ষত্র ৪ ১0090 বর্ষ 155-156 র জানু.-জুন 2002. 


সারি 


Bd 


[1 


কল্যাণ 


নক্ষত্র ₹ X১১ বর্ষ 155-156 # জানু.-জুন 2002. 





হয়তো বা মহিয়সী মৃত্যু ছুঁতে 
আরো দীর্ঘতর, আরো দীঘল বৃক্ষের মতো । 
খুব জোরে বাতাস বইছে 
তবু গলা ছুই ছুই জল 
ছোপধরা রেকাবে পরিতৃপ্তি বাতাসার মতো ইশারায় 
বাধ্য বিষ পানের জন্য কেন যে ডাকো 
যেন স্যাটেলাইটের উত্তুঙ্গু প্রবাহ চিরে 
ধ্বংস আযান্টেনার কারিগরিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে 
কিশোরীর ঘাগরায় 
কার্বন কম্পন, প্রাণের শব্দহীন আকুতি! 
কপালিক চোখে 
দু'হাত বাড়িয়ে 
ধরতে চাইছো শুধু আমাকেই 
গুনতে পাচ্ছি- তুমি বলছো 


কল্যাণ-_ ডুবে যাচ্ছি এসো হাত ধরো আমার 


অমনি পুব আকাশে 

রঙের প্রচ্ছদ 
গোলকরধাধা নয় ব্রন্মাণ্ড ব্যাপ্তি 

ঘুমভাঙা পাখিদের ডানা ঝাপটানোর ইঙ্গিত 


দেখো দেখো 

ওই দেখো আকাশের অসূর্যম্পশ্যা নীল ছুয়ে ছুঁয়ে 
ঝাক ঝাক বুনো পাখি 

দেখো ওই দূরে 

আকাশের একফালি নীল। 


নগরে নগরে নাগরিক হাসি 
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হাপরের মতো হাওয়া টেনে 
আগুনের মুগ্ধ অনুষঙ্গে আশা নিয়ে বাঁচা 

পথ চলায় ক্লান্তি কোথায় 

ক্রেদ নেই কোথাও 

ফসলের সম্ভাবনায় কতদিন পর যে হাসছে। 
তবু ক্লোন হওয়া পৃথিবীতে বিপদের বাদুড় গন্ধ 
র্যাডারে মাপা মানবতার উল্টো হুমকি শুনে 
পাথর চাপা শ্যাওলা শরীর নড়ে উঠছে 
ঝন্ঝন্‌ করে ভাঙছে জেনেই 

ভয়ার্ত কাঁকড়ার দাঁড়ায় গুঁড়ো শুঁড়ো বালুবেলায় 


আবার খুনোখুনি কেন বলো 

তার চেয়ে এসো ডুব দিই 

বন্ধ ঝিনুকের দরোজা খুলে পাগল হাওয়ায় হারিয়ে 
মুক্তো খুঁজি; 

কপালে মুক্তোর টিপ 


গুঁড়ো গুঁড়ো মুক্তি দিয়ে 
সক্ষত্র র ১০১%! বর্ষ 155-156 ॥ জানু.-জুল 2002. 





দিব্যি সাজতে পারি এখনো 

যদি তুমি তৃষ্তর্ত সারসের মতো মুগ্ধ হও 

বসো যদি জলের কিনারে, তবে সার্থক সুধায় 

তোমার তৃষ্ণা ঘুচিয়ে ূ 

আমি হবো সফল ও সঠিক, সমার্থক খাঁটি থই থই উর্বরতার উষসী পলিমাটি; 


পাহারায় থাকি 
সাম্রাজ্যজয়ী শিকারীর চোখে চোখ রাখি 

বেদনার বিকেল সরিয়ে তটিনী তরঙ্গে নুপূরের ছন্দ 
সুহাসিনী স্বপ্রের সার্থক ধারাবিবরণী 


কল্যাণ বন্ধ মুঠির ভিতর থেকে ধুলো ছুঁড়ে মারো 
শুধু সমকাল, সমকালীন জিজ্ঞাসার পাথরে রক্ত ঝরে 
স্বাভাবিক প্রণয়ের পৃণ্যে 
প্রচলিত প্রথা ভেঙে 
ছুরিহীন হত্যা রহস্যের ক্রদ্ধতায় ক্রুর হই; 
বৈড়াল ব্রতিকি বোধ ছেড়ে 
শুয়োরের খোৌয়াড়গুলি ভাঙি 
হয়ে উঠি উদ্ভ্রান্ত 
সন্ত্রান্ত আগুনে হাপরের হাহাকার এবং বিজয়ের বাণী 


* নক্ষত্র * 92007 বর্ষ 155-156 র জানু.-জুন 2002. 67 
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নীলের কাঁপন 

অনৈতিক সংগোপনে 

জয়-পরাজয় 

পাচন, পাপিষ্ঠ হৃদয়ের শুদ্ধিতে 

বুকভর্তি ওমে মুছিয়ে দিতে আইনসভাগুলির 
প্যাচালো সিঁড়ির ধাপ গাঁইতি কোদালে চূর্ণ করি 
কিছু লেই 

ছিল না কিছুই 

তবু বরমাল্যে বাধ্য ব্যাধ 
শুনিয়ে চলেছে শাস্তি কিম্বা 

সোহাগের কথকতা 

কবিতার লগ্ন প্রহরে তখন 

দিগন্তে শুধুই দুধশিব আমনের মাস 


নক্ষত্র ₹ XXX! বর্ষ 155-156 * জালু.-বজুন 2002. 





কল্যাণ শৃণ্য মানে শুই হয়তে। 


অমাময় চাঁদোয়ার নিচে 


নক্ষত্র & স>সস্ঘো বর্ষ 155-156 & জানু জুল 2002. 
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ডুব দিয়ে দেখো - তৃপ্ত কেন হও? 
আমার শরীরের শীত মুছে বলো তো এইবার 
আমি তোমার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে উষ্ণতা দিচ্ছি কিনা 


অবিরল ঝর্ণাধারা কিনা 


বন্ধুগণ আপনারা আবার যে কঠিন 
দায়িত্ব আমাদের হাতে অর্পণ করেছেন 
বিগত নির্বাচনে ___ তা পালনে 
আমরা দায়বদ্ধ । কমরেড আন্পনাদেরও 
যথাযথ পালন করতে হবে। 


নক্ষত্র «৪ 90001 বর্ষ 155-156 ++ জানু.-জুল 2002. 





উষ্ণততর সৌন্দর্যে ভিজে “গেছি কখন 


ক্ষত বিক্ষত, বদান্য বাগ্মীতায় কণ্ঠনালী ছেঁড়া হাসি। 
তুমি তো ভাঙো বরফের সাঁকো 

সাইবেরিয়া শুভ্রতায় চিকন রোদের আটপৌরে যাপন 
পণ্যের পর্জন্য যোগ-বিয়োগ,গুণ-ভাগ 


দ্রুত সমস্ত ফাক ফোকরগুলি বন্ধ করি তাই, 
অরণ্যের অমায়িক ছায়া 

শুধু ছায়া দেবো, দেবো নাকো গরলের মায়া 
এসো হে এসো সখা আমার 


মাধুকরী মন্ত্র ও মধ্যাহে, 


নক্ষত্র 4৪ ১0:01 বর্ষ 155-156 র জানু.-জুন 2002. 
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ব্যর্থ মাছরাঙা পাখিদের ঠোঁটে আঁশ গন্ধ নয় 
শুধু ক্ষুধার বিলাপ 

চাতকের তৃষ্তার্ত ডানায় তেপাস্তর 

অদূরের সাক্ষ্য গরিমার নিষসি ছিড়ে চাপচাপ অন্ধকার 


এমন করেই হাড় পাঁজরে ক্ষয়ের ঘৃণ 

নিয়ত ছুরিহীন হত্যার হাতষশ ভাঙবোই 

লুব্ধ জিহ্য সাত্বিক উচ্চারণে হঠাৎ বিবশ, তবু তো আমিই ক্রাভিদশী 
ছুঁয়ে দেখো বশীকরণ, শোধন করবোই 

সংবিধান ও সাআজ্য : Hl 


চুপ করো 
একদম চুপ করো 

হত্যার হাতযশ চিনে প্রতিশোধের রণরক্ত ব্যাকরণ দেবে 
কেঁপে উঠছে বাসভূমি তোমাদের 

সাত্ববনা ও স্বত্ত্যয়নের গরল ছড়াচ্ছো দু'হাতে 
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ঢের বলিদানে দুঃখের বিলাপ 

কপাল পোড়া জ্বরে শুধু সত্যের অপলাপ 

জানতে চাওনি কখনো কে বা কারা 

বসতে বলোনি তাকে পিড়ি পেতে 

সিঁড়িহীন সুখে বারবার আকাশ ছোঁয়ার সুখ 
বাউগুলের মতো মরচে মমতায় বিগলীত 

মাঞ্জা সুতো কেটে গেলে তাই 

হৃদয়হীন মাধ্যাকর্ষণে খণ্ড খণ্ড 

গোলার্ধের গোলকায়মে সাম্রাজ্ঞী চাবুক 
অনুৎপাদনের এঁশী সম্ভার খলবল হলাহল 

নষ্ট শরীরের ঘুম জুড়ে বেহুলা বিলাপ 

হৃৎপিগুহীন হাড় বয়ে ইন্দ্রসভায় এন্ড্রিলা সাজো 
স্বভূমির অনধিকার সিংহাসনে 

দেনাগ্রস্ত স্যাত্রাজ্ঞী স্বীকৃতি পেয়ে খুসি সন্ত্রস্ত ক্রৌঞ্চী 
বিভ্রান্ত হাসি মেখে ঝুলিয়ে রাখে বিক্রিত মস্তক! 
ভিখারীর মতো নুলো হাতে আশীব্র্বাদ ছড়াচ্ছে রাজা! 


পরশমণি নও; চাতক পিপাসায় পিপাসতিকে দাওনি জল 


শুধুই না হয় ডাল দিয়ে মাঝো ভাত 
অথবা আভাতি উৎসাহে 

বন্ধ খামারে দেখো এ 

সাম্যের হাওয়ায় কাঁপছে মুঠো ভর্তি ভাত 
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তাই বুঝি বেড়ে যায় ক্ষুধা 


জঠরের ভাঁজ থেকে অপুষ্ট শ্যাওলা চিহ্ন অভিশাপ মুছে 


আলিঙ্গন, আগুনের আশীর্বাদ 
অগ্রিমান্দ্য নয় 


নয় তো পূর্ণ চাঁদের ঝলসানো অভিলাষ 

সবুজ শস্যের বুকে স্বর্ণালী সম্ভাবনার স্পষ্ট, আনাগোনা 
দেখো দেখো লক্ষ্মী পেঁচা কতো 

এই দুধ শয্যার জ্যোৎস্নায় বিভোর 

তোমার অন্নপূর্ণা স্বয়স্বরে জম্মবীজের 

উসখুস ইশারা । অনিকেত বাসর জুড়ে সুদীর্ঘ 


প্রণয়ের বিধিলিপি। 


বাধ্য ও রন্ধ্যা কথোপকথনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে 


গান ও গদ্যের স্বরলিপি 
জন্মবাসরের কবিতায় 


ভাঙা চাঁদের আলো, খণ্ড অন্ধকার মোচনের চেতনা 


ভৈরবী উত্তাপে হিরপ্ময় রুটি 


ছিড়ে ফেলি আংশিক সত্য ও সভ্যতার হলুদ প্রজ্ঞা 
পারিজাত পরমান্নে যৌথ ভোজনের তীর্থকাক 
নগরে বন্দরে গ্রাম গ্রামাস্তরে তপাত্যয় তৃপ্তিতে তান্ত্রিক তারা 


ওই যে গাছে গাছে অরুণ আলোর ঝলকে 
ফুটে উঠেছে অজস্র রক্তিম ফুলেরা 


ওদের নাম কি জানো? 


ওরা চেতনার স্পর্শসুখ, সূর্যমুখী অনুভূতি চায় 


ওই যে ব্ৰহ্মাণ্ড জুড়ে 


বলো তো এখন নতজানু হবো কিনা? 


পাপ মুছে 


পরমান্ন ঠোঁটের চুমো হও যদি 
তবে চেতনায় রাঙা, পাগল বাউল 


স্বাধীনতা সুখের বাতাসে 


মোমের পালক সত্ত্বেও সূর্যের মুখোমুখি 


ওই যে একঝাক নীল পাখি 
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নীলকণ্ঠ 

কৃষ্ণচূড়া অভ্যুত্থানে 

জন্ম জঠর থেকে শীতলতা উপড়ে 
ছুয়ে দেখবে প্রণয়ীর পাজর 


তমিশ্রা তাণ্ডব চিরে 
ওই যে স্বর্ণ বলয় 


স্বর্ণালী আকাত্মার মর্মরে 
স্বর্ণ আপেলের সুতীব্র ঝলক. 
চলো আগুন পাখির মতো উড়ে যাই 


পলাশের রঙ, আগামীর রোদ্দুর বুঝি অকাতর 


আমি তো তাই শত ঝর্ণার উৎস খুলে 
আমনের মিত্র হাসি 


ওকালুন অহংকারে 
মত্ত প্রপাতের প্রণিপাত 


ছুঁয়ে ছুয়ে থাকো 
ডদ্ভ্রান্ত ভাঙনের সফেন উচ্ছাস ! 
আমি হবো 

উর্বরতা পলিমাটি 

ঝাক ঝাক পাখি 

আউশের দুধশিষ 

বাউল বাতাসে বসস্ত বাহার 
অগ্রহায়ণের শীত এবং শিশিরের শস্য 


ঘুমের ঢল নামেনি চোখে তার 


প্রতিহিংসা হাতে 
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হয়ে ওঠো নক্ষত্র ভরা আকাশের নরম আলো 
মানবতার পরমার্থিক দ্বীপগুলি জ্জালো 


তার চেয়ে বরং 
বলদপীঁ বিক্রম বাহল্যে ছিন্ন হই যদি 

হতে পারি তবু 

জ্যোৎস্না ব্ধলের ঝলকে 

সন্দেহাতীত সমর্পণের স্বভাব, সাদৃশ্য নই 
দ্বি-প্রাহরিক রোদ্দুরের বল্লমে ক্রোধাহ্ধ 
কান্তের ঝিলিক 

ঘাম ও ঘৰ্মাক্ত সম্ভাবনার পাঁজরে 

সোনালি ছাউনী ভুত একরেবিক অভিবাদন 
কেননা জেনে গেছে সবাই 
“দেয়ালে ঈশ্বর আছে দুই ইঞ্চি পেরেকে আঁটা 
ভইয়ে কাটা ধর্মগ্রন্থ” 


নক্ষত্র পর ১0০] বর্ব155-155 র জানু.-জুন 2002. 
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ভেঙে দিতে পারি সিংহাসন ও সাম্রাজ্য 
পেরেকে বিধে তোমাকে 
হে ঈশ্বর 
আসুরিক উৎসাহে 

নবীনা মেকি মানবতায় ক্ষণ সাস্ত্নার সম্ভাব ভুলে 
নিজেকে হারিয়ে যেতে দেবো না কিছুতেই 
বরং আমি নিজেই মুখোমুখি আমার 
সক্রোধ প্রতিরোধে বটের ঝুরি জাপটে ধরে 
তীব্র অন্ধকারে একা 
যদি জেনে নিতে হয় 
ওকালুন পরাজয় 
তবু তো অদূরেই রক্তের ইশারা এবং 
সুপ্তোথিত সূর্যের উদয় 
কেননা “মানুষ গেছে জেনে আজো সে বেচে! 
আপাত মরা, তাহলেও দেহে আছে প্রেম এখনো! 


আছে আগামী দিন 
আছে ভবিষ্যৎ |” 
কল্যাণ, এমন অকল্যাণে তাই দিশেহারা নই 
বিরূপ ও বিফলতা চিরে 
সরূপলক্ষণের আকুতি 
পর্ণ কৃটীরের পাতায় পাতায় 
কল্যাণ কেন যে আমরা সবাই এখনো স্বার্থপর শামুক 


কুকুরের মতো সবাই শঙ্কাহীন বেপরোয়া কামুক 
কৌমার্য চেটে কেন বলো হায় হত্যাকারী হুজুগ 


কতো অপৌরুষেয় জন্মবীজ 
ভিজে গা গতরে স্পর্শের সুখ নাই 
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' ভূমিষ্ঠ শিশুর গণ্ডে কান্নার চিহ্ন বৃথাই খুঁজি 
 “খ্বল্লমী, বাতাসে বৃথা 


ব্যর্থ আগুনের অহংকার হই 
শুধু আপোষের অপরাজেয় বল্মীক 
মন্ত্রত্ত্রীন প্রবজ্যা প্রকরণে আহ্নিক 


যন্ত্র চালিতের মতো কথোপকথনে 
আজন্ম সঙ্গমে রচিত হয় শস্য সম্ভাবনার সমিধ 


প্রসাধন বদলে অন্যতর আহিক 


ডুমো নীল মাছি 

পাখনায় প্রহর, বিষমাখা পরাগ 

এক ফুল থেকে অন্য ফুলে বসি 

দেখি অনুরাগ শয্যায় অন্স্তিত্ব আহুতিতে তুমি 
দহনের দগদগে হলুদ ঘাস 

দাফনের নষ্ট চিতায় সতীত্ব পরিধানে ঝলসানো মাংসের সুবাস 
সেই সুতীব্র সোল্লাসে তবু আত্মমগ্ন আমি 

এমনতর আগুন উল্লাসে অশাস্ত নই 

এমনতর দহনে ধকধক পোড়া কাঠের অভিলাষ, তবু 
হাতে হাতে তোমাদের পুণ্যবতী পানের ফোয়ারা 
এমন নষ্ট শাড়ীর ভাঁজে প্রজাপতি স্পর্শ নেই 
বিনষ্ট বাসর জুড়ে সকলেই সতী 

উথাল পাথাল প্রাবনের পরিণাম 

বরং বহু বপনের বেজস্মা বালিতে মৃত্যু সুখ 

খুঁজে ফেরো মিথ্যা সাম্রাজ্যের নীতিহীন দুঃখ 
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* তোমার জন্য আমাকে | 
, বারবেলার শ্বৈরিণী শয্যায় করোনি কি লুটপাট 
অবাধ এবং অবৈধ উচ্চারণ 


প্রসব যন্ত্রণা শেষে তাই তৃপ্ত নও 

বামন আচারে বৃদ্ধ হও 

বয়স্ক বাগিচায় বয়ঃসন্ধি মালি 

ছিড়ে নাও শস্যের সবুজ 

দলে পিষে যাও আমনের দুধ 

শান্তির কপোত দেখে 

এতো ক্রোধ যে সভ্যতা হাঁটু মুড়ে বসে 
এতো ক্রোধ যে গণতন্ত্রী গলায় ফাসির দড়ি 


ই-মেলে,ইথার তরঙ্গে বন্দী বারুদের বাধ্যতা নয় 
ভগবানের বুকে স্থির লক্ষ্যে অবিচল অলচিকির নিভীকি অনুভূতি 
কল্যাণ তবু তো অস্তরায্মাহীন বেহুলার বাশ্মী বিছানায় 
লখীন্দর কোনো কালনাগিনী দংশনের 
আসলে তো বিশ্বকর্মার নির্মাণে দৈবী ফাকফোকর 
কোকিলের আর্তনাদে বন্ধু মোরগের বাগার্থ চিৎকার 
কোছড়ে দীর্ঘ রাত্রির ঘুম, ধ্যাবড়া পিঁচুটি 
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অকারণে কেন কোথায় যেন 
কেউ না কেউ বাজাচ্ছে মানুষী-চামড়ায় দুবিনীতি ঢোল 


অস্ত্র সংবরণ করে 
ফিরে এসো,সমস্ত অপরাধ মার্জনা করা হবে। 


ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেবো 

মাছ কাটলে মুড়ো দেবো 

গাই বিয়োলে দুধ দেবো 

তীব্র দীর্ঘশাসের পর) 

ছেলে ভুলানো নিয়তি শুধু চরাচরে 
সাপের খাদ্য ব্যাঙ হবো 
নষ্টচাঁদের দৃশ্যহীন বিলাপ আমিও 
পাত পাড়লেই কেড়ে খাবো 


কল্যাণ, জন্ম জঠর ছিড়ে যাচ্ছে যেন 
ভেঙে পড়ছে কতো না যত্ব ইমারত 
আমি যে এক ভয়ানক প্রসব যন্ত্রণায় টাল খাচ্ছি 
দিব্যি টের পাচ্ছি 
রক্তত্রাবের মিহি ও মরচে প্রাবনে 
ধুয়ে যাচ্ছে সারাংশ সমস্ত রত্ন ভাণ্ডার 
মনে হচ্ছে 
এই বুঝি 
মুক্ত হবো 
এই বুঝি 
ভিজে দেওয়ালের ছাল বাকল, মাকড়সার 
আঠালো লালাগ্রন্থি ফাঁদ ছিঁড়ে প্রগলভ রক্তের অত্যুৎসাহ মুছে 
স্মৃতি সুখের পরিপাটি বাসরের অমেয় আলোক 
আত্মভর অনিচ্ছা সত্তেও ফোটা ফুল 
গন্ধহীন স্পর্শহীন অস্পৃশ্য অধরে 
অনিবনি বহি বয়ে, না পোড়ার যন্ত্রণায় ! দহনের অঙ্গীকার 
তবু তো স্মৃতি সুখের দোলনায় 
নক্ষত্র ₹ XXX! বর্ষ 155-156 ল জানু.-জুন 2002. 


কল্যাণ 





আবার পশুশক্তি আভরণ- ছিড়ে মলিন 
তাই অহংকারী হই 

হয়ে উঠি জঠর যন্ত্রণার অকুতোভয় সংলাপ 
বালুবেলার উত্তাপ মুছে দিতে 

পরিপূর্ণ হবো 

ছাল বাকল হারিয়েও সমৃদ্ধ হবো 

হবো ইতরজনের জন্য পূণ্যবান ও জাহৃবী ঢেউ, এমনকি অর্কব্রত 
এবং রিক্ত জননাঙ্গে আরক্তিম মুক্তির বাঁশি, মুক্তো রাশি 
যেন যৌন অসুখের আকুলপাথার”সরিয়ে, এখনো 
অরুন্ধতী আতুড়ের গন্ধ বিলাসে বিভোর 

অনুপ্রাণন, অনুপপত্তি ছিড়ে অনুপাম, অনুনীত উৎসের খবর 


তখন নিকানো উঠোনে আমি তো 
চামুণ্ডা, চণ্ডালিকা চরণ থেকে 

চণ্ড স্বভাব সরিয়ে বিনম্র নই 

বরং অহিংসার জান্তব যাতাকল ভেঙে 
ধ্বংসের অনুবর্তিকায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে 


কুরুচি কালিমা মুছে 
পাথর কুচির পাতা যত্ব শীতলতায় স্নিষ্ধ হও 
খোলামকুচির মতো 
খেলায় মত্ত তোমরা 
নিজের প্রতি অজান্তে ধোলাখাপ হবে কেন? 
শব্দে শুধু কাটাকুটি 


চুপ করো 
চুপে ছুয়ে তো দেখো আমাকে 
পারত্রিক আহুতি হও যদি, যদি হও আগামী বসস্তের 


নক্ষত্র ॥ ১001 বর্ষ ॥55-156 ঈ জানু. ্ছুনল 2002. 


কল্যাণ 
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চিলির ET 


রঙ ঝরা সাপের রঙে বাড 
রাঙা হয় আকাশ ও মাটি 


নক্ষত্র ৪ ১১01] বর্ষ 155-156 ॥ জানু জুল 2092. 


আক্ষরিক 

দ্বন্বসুখর কাতানে বলিদান, 

বহুৎসব, চলশক্তিহীন শামুকের ফসিল দাঁতে রক্তপাত 
প্রস্বাপন স্পর্শ প্রাণে 


সাড়ে তিন হাত মাত্র জমির মধ্যে অনস্ত, 
আন্তরিক অভিজ্ঞান। সুদূরের অধরা সলিল 


হৃদয় জুড়ে এখন পাঞ্চজন্য খেলা 


নক্ষত্র ৮ XXX! বর্ষ 155-156 র জানু -জুন 2002 


কল্যাণ 


কল্যাণ 


$4 


হৈরিণী নারীর ছদ্মবেশ 
বৃহন্নলা সুখের চিকন সুতো 

ভর্তি লাটাই সম্পূর্ণ খুলে 
বঙ্ক্যাত্বের বাঙ্ময় ব্যাথায় 

লাট খাই, ভেঙে ফেলি মৃতের আমিষ মাথা 
শুকনো বাদামী বোঁটা 


কেন এমন নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণা 

পলকে পলকে কৃকলাশের ছায়ার মতো ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে 
উপনিবেশহীন সাম্রাজ্যের এই অদৃশ্য নখরে 

কোনো এক আতশে দক্ষ হচ্ছো এখন 

এতো পথ্য 


অনাগত কোনো শঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক 
প্রতিবেশি প্রেমে 


একেবারে ঠিক বলেছো, বিশ্বাস করো কল্যাণ 
মেরুদণ্ড বেয়ে যেন নেমে যাচ্ছে কি এক শীতল শ্রোত 


দেখি দেখি কপালটা দেখি 

উহু, জ্বর তো নেই 

তবে মাথার ভিতর 

সপ্তসুরমাথা সেতারের ছেঁড়া তারের যন্ত্রণা কেন 


নক্ষত্র ৪ ১১:১1 বর্ষ 155-156 * জানু.-জুন 2002. 


॥! 





সারা শরীরে যত্রতত্র হিলহিল করছে এখন অদৃশ্য সাপ, পূর্ণ পাপ 
ঢেলে দিচ্ছে 


শিকড়ে বাকডে জয়ী সাম্রাজ্যের জৈবিক উৎসার 
পশুখাদ্যে হাইব্রিড উৎপাদনের ফোয়ারা 

লুঠ হয়ে যাচ্ছে অহংকারী হাসি 

একমাত্রিক সর্ব্বোচ ফসলে বীজের সম্ভাবনা নেই আর 
সন্তাবহীন শস্যের মধ্যে 

হত্যালীলা, সুবিপুল হত্যার অভিলাষ 
অসুরের ঠোটে দৈবী মায়া 

জটাজুটে নক্ষত্রপুঞ্জের দূরবর্তী ছায়া 

সম্ভাষণ নয়, সদ্ভাবনা নয় শুধু বিষুক্তির বাহাদুরি 
সারা বিশ্বকে পুতুল প্রমাণে ছোটো করে ফেলা 


কল্যাণ ঠিক বলেছো নবীনা 
সেদিন অন্ধকার রাস্তায় 
ওই তো ওখানে 
উঠোন থেকে পা বাড়াতেই 
আমার দুপায়ের ভিতর 
নক্ষত্র ক ১০১01 বর্ষ 155-156 # জানু, জুন 2002. 
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মুখ থুবড়ে চুপ মুখরতা 
কতজনের নাম ধরেও ডাকলাম 

ধীরে ধীরে চৈতন্য চোখ ঝাপসা, চপারে চপারে রক্তাক্ত 
তোমার পণ্যহীন ছোয়ায় ইহজম্ম তাই 

ওই যে আমাদের পাশের বাড়ীর পার্থবাবু 

এখন কি ভয়ানক নাম ডাক 
চাটুকার হাত চটকে ঝত্বিক 

অর্ধেক বা তারও বেশি অটচৈতন্য সত্তেও 

রাঙা চোখ তর্জনীর সীমানায় 
সীমাবদ্ধ সাঁকো । বোঝা গেল 

না দেখার না চেনার ভান 

সেই যে সত্তর দশকের মুল্যবান মাথা 

পুলিশের বাটাম খেয়ে ইদানিং একটু নুলো এই যা 


A 


বাবা তখনও কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেননি 
সেই যে মনে পড়ছে না-_- 


ওই পার্থকে যেদিন বিনা কারণে ঞ& 


তুলে নিয়ে গেল রাতের নিশাচর 
পরিণাম গলাধাকা, এবং 


তার পর থেকে বাবাকে ক'দিন 
আর পাওয়াই গেল না কোথাও 


অর্গ থেকে মর্গে 
হাসপাতালে 


নক্ষত্র ৪ XXX! বর্ষ 155-156 ॥ জ্ঞানু জুন 2002. 


অবশেষে পাওয়া গেল একদিন 
বাগজোলা খালে কচুরি পানার মধ্যে 
মরা কোলা ব্যাঙের মতো ফুলে ঢোল এক লাশ 


পুলিশ বললো আন ওয়ান্টেড সমাজবিরোধী কোনো 
বা-গালের বড় তিলটা 

এখনো চোখের উপর বিসদৃশ ভাবে ভেসে উঠে 
একটু দূরে বাবার চশমার খাপ 

লাল বাজারের বড়কত"হ 

কতো অনুনয় করে বললান 

রা টা 

এই যে স্যার তার আদ প্রান্ত প্রমাণ 
UO HV 


নালিশ জানাবো না 
মুহূর্ত ও মুচলেখা যা চান সব দিয়ে দেবো 


শেষটায় বড়কর্তা মাথা নীচু করে 


পুলিশ কল্যাণবাবু সরি, আমার হাত পা বাধা 
আপনি বরং একটু .......... 


ওপারের গম্ভীর গলায় পরিস্কার আদেশ 
একেবারেই দুর্বলতা দেখাবেন না 


নক্ষত্র ₹ 200] বর্ষ 155-156 র জানু জুন 2002. 


সন্িশ 


কল্যাণ 





সেই পার্থবাবু মানে 


হো হো হো........ হো হো হো তিন, 


সেই পার্থবাবু এখন তো 
সারা দেশের সব কটা দৈনিকে ছাপা হয় 


তার ডেডিকেশ্‌নের ফিরিস্তি 
আর সেই অতীতের ফিকসড ডিপোজিট 


ভাঙিয়ে এখন তিন তাস টাকা বিবি গোলাম 


- নক্ষত্র ৪ ১0001 বর্ষ 155-156 র জানু.-্জুন 2002. 


এ 


কল্যাণ 


কল্যাণ 


কল্যাণ 


১6, 


সুদূর আমেরিকা থেকে 


এমন বিযুক্তি মানে তো সভ্যতার কাঁকালে 
শুন্য কলসের ঠং ঠং শব্দব্রন্ম শুধু 

এমন বিযুক্তি যদি শেষ কথা হয় 

তবে ক্ষেত খামার ঘিরে কৃষকেরা স্বার্থপর হোক 
এমন বিযুক্তি যদি শেষ কথা হয় 

এমন বিযুক্তি যদি শেষ কথা হয় 

তবে যে শুধু “মৃতের দেশ, 

মহেঞ্জোদারো 


তবু “হঠাৎই আকাশবাণী। 


যদিও “আপাত মরা, তাহলেও দেহে আছে প্রাণ এখনো” 


তার মানে 
ফিরে ফিরে ফুটে উঠবে আবার মরশুমি ফুল 


তার মানে 
সীমারেখা সব মুছে যাবে কোনো একদিন 
যদি শোধ করে দিতে পারি রক্তের খণ 


নক্ষত্র র ১০০0 বর্ষ 155-156 & জানু.-জুন 2002. 
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“মানুষই গান গায় 
একাঙ্গী এঁক্যে মানুষই হিসেব 

বুঝে 

নিতে 

জানে 

শেষতক 
হিজলের ভালে সহচরী নৃত্যের মঞ্রুরী 


বাঁধন ছিঁড়ে পাললিক, পঞ্চশীল নিধন 
তর্জনী নিষেধ ভেঙে তাম্বুল তত্বে সঞ্চরী 


নক্ষত্র 4 5১0011 বর্ষ 155-156 *# জানু.-জুন 2002. 


এক সমাজে দুটি ধারা 


বলাই রায় 


রাখাল শুধু গরুর পাল 
নিয়ে যাবে মাঠে 

পড়তে কি তার সাধ যায়না 
মন বসে না পাঠে 

কিন্তু যে তা হবার নয় 

এক সমাজে দুটি ধারা 

চলছে চমৎকার 
সাবালক না হতে রাখাল 
মিলি মজুর রাজ 

নোনা ধরা ভিত খানা যে 
পড়ছে খসে কাজ 

শিশু শ্রমিক তরে আইন 
গালভরা সব কথা 

নিভলো কি তার ক্ষুধার আগুন 





টেবিল পরে বাবুর ডিনার 
ফিস ফ্রাইয়ের মাথা 

হাড় হাভাতের ভাগ্যে বাংলা 
এটো কলার পাতা 
শুদ্বের জন্ম পায়ে 

নাক বেড় দিয়ে ধরতেছে কান 
হাত না দিয়ে গায়ে 

আয়ের যাহার নেই সংস্থান 
নেই তার কর্মসূচি 

পাতে নেই ভাত চাটনি দিয়ে 
বগলে পাটকেল মোর 

এক মারেতে করবো রফা 
কাটা পচা খাল; 
চরায় গরু মাঠে 

কারি ব্রেকফাস্ট বাবুর ছেলে 
মন দেয় সব পাঠে। 


শিক্ষা _ চতুর্থ শ্ৰেণী, তেভাগা আন্দোলনে ১৯৪৫-৪৬ দুবছরের কারাবাস এবং 
পুলিশের হাতে মার খান। রাজারহাট কৃষক সখিতির সম্পাদক ছিলেন । কযিউনিষ্ট 
পাটি ভাগের পর রাজনীতি থেকে দূরে খাকেন। তেভাগায় আন্দোলনের সময় থেকে 
আজো পানে কবিতায় নাটকে মেতে থাকেন এই কৃষক ৷ বর্তমানে জঞগৎপূর নিবাসী 


এই ৭৩ প্লাস সুবক। 
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‘হেড অফ এ হর্স' বা প্ট্রপটিচ। 
ট্রিপটিচ ওবেরয় বা অশোকার 
আনাচে কানাচে। 
হেড অফ এ হর্স বাসস্ট্যাণ্ডে 
বা প্র্যাটফর্ষে। 
“কই কি করেছ দাও” বলে গোগ্রাসে 
রুটি-চা-চিনি গিলে 
দে ছুট প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। 
গেল গেল, ধরধর, হেরে গেল, 
জিতে গেল। বমি করল একটা মেয়ে 


র কথা না বলাই ভাল 
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হয়োনা ব্যাঙের আধুলি অচল । 
4 লাল বাসের কিউ 
কালো মুখ, পাংশু শুকনো মুখ। 
বাড়ীতে বউ চা নিয়ে বসে থাকবে 
তাড়াতাড়ি যেতে হবে। 

চা, পা-জামার গল্প, দেহের 

মধ্যে ভাত-ডাল পোরা। 

দিন শেষ, বিকেল শেষ, ঘুম-ঘুম-ঘুম। 
হে নিশা, আকাশের তারা 


কৰ ভালবেসোনা আর আমাকে । 
বাংলা অভিধানে লেখা আছে একটা শব্দ 
‘সাফল্য’, আর ইংরাজী অভিধানে 
পেয়েছে তাদের হদিস নাকি অনেকে 
(আমি তাদের চিনিনা কাউকে) 
অথচ আমি সেই শব্দগুলোকে 
রোজই খুঁজছি ক্ষ্যাপা, উন্মত্ত 
“হেডঅফ-এহর্স' হয়ে। 
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রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে ছিড়ে আনি ফুটন্ত সকাল 
সুধীন বসু 


গুজরাটের মধ্যাহ্ে এত অন্ধকার কেন? 
হায় ভারতবর্ষ, এরই কী নাম, হিন্দু জাগরণ! 


এক বড় প্রশ্নের সামনে দাড়িয়ে 

পুরোনো, জীর্ণ ধারণাকে সব পুনঃবহাল করার 
দীর্ঘ গোপন হিংসার বিষ হছড়িয়ে বাতাসে 
দেশের ধূমীয়িত কালো মেঘের আকাশে । 


ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায় কী, মাথা পেতে নেবে? 
অপেক্ষা সময়ের । সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেবে 


একদিন-_ প্রতিদিন প্রতিরোধের বজ্রমুষ্ঠি আরও দৃঢ় হোক। 


সবচেয়ে দৃশ্যমান মুখোস, রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় উন্মাদনা 
যত আস্ফালন, জনতার প্রতিরোধে 
রা 


মানুষ মনে রাখে এ দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম 
সিরাজ-মোহনলালের পলাশীর যুদ্ধের অবদান 
তেভাগা, তেলেঙ্গনা আমরা ভুলতে পারি না 
মানুষের জাগরণ-__এ দেশেও আসবে আবার। 


আমরা তো ভুলতে পারিনা রবীন্দ্র-নজরুলের 

হে মানুষ, তুমি বিদ্রোহ কর, 

জাগ্রত চেতনায় তুমিই তো সবচেয়ে বড় 

চলো, রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে ছিড়ে আনি ফুটস্ত সকাল। খ্ 
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লাল আগুন দেখা যায় না! 

কালো চশমা খুলে একবার দেখুন 
গুনের মাস্তানি রক্তের দাপাদাপি 
ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন হাত-পা, 
ক্ষত-বিক্ষত নারীর দেহ। 


হে ধর্ম-অবতার! একবার দেখুন 
আগুনে পোড়া দেশের মৃত্তিকায় 
ধর্মহীন শিশুদের পোড়া মুখগুলো 


আমি পবিত্র কোরান ছুঁয়ে 

নিষ্পাপ ভালবাসার 

শপথ বাক্য পাঠে এক অক্ষম নাগরিক 
আমি পুণ্য গীতা ছুঁয়ে 

নিষ্পাপ ভালবাসার 

শপথ বাক্য পাঠে এক অক্ষম নাগরিক। 
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শিশির সামস্ত 

অ অর্থে শ্বেত, পড়ছি প্রথমপাঠ বর্ণমালায় 
পিঠের হাপুর বাজনা আঃ আঃ লাগছে, লাগছে, 
ঈশ্বর প্রেরিত জীব জীবনচারিতা দুঃখ পায়। 


যে ভুবন, অছিলার শেষে দেশ গড়ে বাঙালি। 


জানি, জানি বর্ণমালা বাহান্নটি বর্ণ প্রতীক, 
এতটাই আধুনিক জাতিসত্তা ভুলে আমি যাবো, 
তাই বুঝি আমার সংস্কৃতি নড়ে ওঠে। 


শু 


96 নক্ষত্র * ১১০১৫] বর্ষ 155-156 * জানু -জুন 2002. 





আলের গণ্ডি ভেঙে 


চতুর্দিক খাক করে ধেয়ে আসে উন্মত্ত তাণ্ুব। 
অশ্রবাম্প, দীর্ঘশ্বাস ধোয়ার কুণ্ডলী 
বৈশাখের আগেভাগে ক্রোধান্ধ দহন এসে 
মনের মন্দির। 


‘অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না'_বলে 

যে ক্রুদ্ধ আঙুল তুলেছো, সে আঙুলে 
পেট্রোলের গন্ধ লেগে আছে। 

আর রক্তে পেট্রোল লুকিয়ে 

চা খাচ্ছো, আড্ডা দিচ্ছে! নির্লিপ্ত রোবট ভঙ্গিতে 

তারা চায়ের গলিত আগুনে ঠোট রেখে 

বুকের ভিতরে পোষা পেট্রোল ও বারুদের কথা ভুলে গেলে! 


তার সন্নেহ বর্ষণ যদি আগাগোড়া ভেজায় বারুদ, 

তাহলে কি ক্রোধান্ধ বারুদ ভিজে পলিমাটি হবে, 

তাহলে সে উর্বর ভূমিকে আমি সূর্বমুবীতে ভরে দেবো, তারা 
অন্ধকার থেকে উঠে সূর্যের দিকে উড়ে যাবে 

হলুদ ডানায়। 

আলোর ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে যাবে জানি = 


পাথর হৃদয় হবে লাজুক হলুদ এক নদী। 


নক্ষত্র 4 ১০১01 বর্ষ 155-156 # জানু.-জুন 2002. 


97 


দুলালকৃষ্ বিশ্বাস 
ফুটপাতে যারা শুয়ে থাকে তারা 
প্রতিরাতে ঘুমোবার আগে দুটো স্বপ্ন দেখ। 
একটা খড়ের ঘর, সামনে এক ফালি 

বুকে নিয়ে উড়ে চলেছে তেপাস্তরের হাওয়া । 


ফুটপাতে যারা ঘুমায়, ঘুমোবার আগে তারা 
আর একটা স্বপ্ন দেখে। তারা দেখে, একটা 
বুনোমোষ গাক্‌ গাক্‌ করে ফুটপাতে 

উঠে আসছে। তার পায়ে পিষ্ট হওয়ার 
আগে তারা দেখতে পায় এ মোষের 

পেটে থরে থরে সাজানো আছে ইট আর 


তেপাস্তর মাঠের হাওয়ায় ভাসছে। 


98 


নক্ষত্র ন XXX বর্ধ155-156 পর জানু-জুল 2002. 





কাঠাল-চাপা 


সেই যে একটা রোগা-পাতলা দুষ্টু মিষ্টি মেয়ে 

কিশোর বেলার খেলার সাথী ছিল 

কৃষ্ণা? নাকি তৃষ্ঞা? নাকি বন্যা? নাকি পর্ণা 
আহা! কি যেন তার, কি ছিল তার নাম? 
কি নামে ডাকতাম। 

খোপাতে তার চলকে ওঠে কুচি ফুলের লাল 

হাসিতে তার চমকে ওঠে মহুল এবং শাল। 


তারই জন্যে পেড়ে দিতাম ফল্‌সা- টোপাকুল। 
কৃষ্ণচূড়া, কাঠাল-টাপা এবং বকুল-ফুল। 
সেই মেয়েটা কোথায় এখন? কোথায় করে ঘরকন্না সে? 
সে কি আজও তেমনি আছে? বী-গালে তার টোল ফেলে সে 
তেমনি ক’রেই হাসে? 
বুঝি কেউ জানে না, কেউ জানে না কোথায় থাকে সে? 
খোপার থেকে কাঠাল-চাপার গন্ধ যে তার আজও 
গভীর রাতে দক্ষিণের ওই মত্ত-মাতাল হাওয়ায়, হাওয়ায়, 
হাওয়ায় ভেসে আপে। 
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শুনছ পুরোনো দিন ৪ মন ভালো নেই 


অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 

UE রতি উরি 

কি জানি কেন যে মন ভাল নেই 

হেমস্ত রাত..... 

জানি না কেন যে মন ভাল নেই 
প্রাণখোলা হাসি 

জানি না কিছুই ভাল লাগে না হে সমস্তদিন 
ছবিগুলি সব-্টাঙ্গানোই আছে ধূলোমলিন 


এঁ ছবিটায় ধূলো জমে আছে-মৃত জ্যাঠার 
কথা বলো ছবিছবি, কথা বলো-_ 
পুরোনে! দিন! 
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মিটিং-মিছিলে অবারিত গ্রাম শহরের অভিন্ন 
সুর যেন এক অনস্ত জীবন মহাপৃথিবীর আলো 
মোহময়-_ প্রাণের উল্লাসে অস্থির, লড়েছি সংগ্রামে । 


এখন আছে বিভূবণ, গদী 
নাচে সুখ, ওড়ে সুখ 
নগ্ন তনু সুখ দোলে রাইটার্সে, লিমুজিনে। 
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অসমাপ্ত কবিতা 
কিশোর নাগ 


চিরদিন এক ভ্রম হাতছানি দেয় 


ক্রমশঃ ধূসর হয় স্মৃতি, প্রতিধ্বনি; বয়সের স্বাদ 
অনত্ত শূন্যের কাছে এইখানে পরাজিত একজন কবি। 


উঠোনে পড়ে থাকে সব ভাঙা চোখ, 
নগ্ন শরীর; হাড়গোড়; শব্দ-কবিতা 
এক জীবনের কাছে সমস্ত পথের 
দৈর্ঘ্য পরিক্রমা অসমাপ্ত থাকে । চিরদিন 
প্রকৃত প্রয়াস!. 
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৮ দৃশ্যময় এই বেচে থাকা 


গুটিয়ে যায় নিজস্ব নিয়মে, এ সময় আকাশের নীল মেখে নেয় 

যে সব পাখিরা তারা কতোদিন আমার উঠোনে হেমস্তের বাকা রোদ্দুর 
আর স্বপ্রশস্য যা নির্বিকল্প একদিন মনে হয়েছিল - 

এই আবহ এক শোভাযাত্রায়, যার নাম উজ্জীবন। 


এভাবেই একদিন পাস ফিরে দেখে নেবো চাদের ও পিঠে 
কতোটা অন্ধকার দানা বেধে আছে যেখানে ভয় আর উদ্বেগের 
্ প্রহ্রগুলি একসাথে সদর আলপনায় ছায়া পেলে আড়াল 
করেছিল আমাদের ধানজ্যোৎস্নায় ডুবে থাকা জীবন, নীরব 
চৌকাঠের দিকে আকান্মার শীর্ষবিন্দু এখনো তো অমলিন! 


কেমন ফাকা হয়ে আসছে চারদিক, পাড়ভাঙা নদীর গা বেয়ে 
এখনো যে কটি বেত্রামূল নুয়ে পড়েনি বাতাসের সচ্ছল আবেগে 
তারা কোনদিন আশ্বিনের হাওয়ায় যদি আবার কেঁপে ওঠে 
তখন অবিরল দক্ষিণের নধর মেঘ এসে জানিয়ে দেবে স্রোতের 
মাঝখানে আমাদের আরেক জীবন, এই প্রবাহ স্বপ্রহীন নয়। 


যেতে যেতে দৃশ্যময় এই বেঁচে থাকার মানে একদিন যদি 
পাখিরা জানিয়ে দেয় এই বৃষ্টির শব্দ আর সমস্ত কোলাহলের 
আমাদের কোন কাজে লাগেনি, শেষ বলে তো কিছু নেই। 
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রুমাল ওড়ানো স্বপ্রিসওদাগরেরা 


যারা একদিন আমাকে সুখ এনে দেবে বোলে 

স্বপ্ন দেখিয়েছিলো 

তারা আজ সুখ ভেবে লালসাকে আকণ্ঠ গিলছে 
জ্বলভ্ভ মোমের মতো এক পরিত্যক্ত অন্ধকরে। 


আমার ভালোবাসা প্রাণ ভ'রে 
লাফিয়ে চিৎকার কোরে বোলতে পারে-__ 
যদিও তুমি অনেক বড় তবুও 
আমি অনস্ত স্পর্ধায় ছুঁতে পারি তোমাকে, 


যে সবাই ভাগাভাগি কোরে নিলেও 
কারো কিছু এসে যেত না, আর হাহাকার 
মুখ লুকোতো উন্লাসের আড়ালে। 


রুমাল ওড়াতে আসছো 

তোমরা নতুন স্বপ্নের সওদাগররা 

যারা স্বপ্র দ্যাখাতে আসছো 

এমন কিছু কোরো না যাতে 

তাহলে গোটা পৃথিবীটাই হয়তো 
তোমাদের সুখ আর ভালোবাসার তলায় 
চাপা পড়ে এক উষর মরুভূমি হোয়ে যাবে। 
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ও 





(গুজরাটে সরকারি মদতে সাম্প্রতিক গণহত্যার প্রেক্ষিতে) 
অরুণশংকর দাশ 


এখন এখানে শুধু হত্যার রাজত্ব 


নরমেধ যজ্ঞের কী বিপুল আয়োজন 
প্রতিদিন রক্তপাত-হত্যার আগুন 

জনপদ পুড়ে ছাই 

আকাশে আকাশে ওড়ে হিংসার শকুন 
চারিদিকে জান্তব চিৎকার শুধু মানুষ জন্তুর 
বু ক্রুদ্ধ পশুশক্তি কুটিল নিষ্ঠুর 
রাষ্ট্রীয় মদতে শুধু হনন বিলাসী। 


পতি হারা পুত্র হারা জায়া ও জননী কাদে 

সম্ভান জানে না তার জনক কোথায় 

জানে না সে ভিটে মাটি খোয়া গেছে কোন অপরাধে 
কেন আজ গ্রাম ও সহর জুড়ে 

কার কালো হাত ধরে দানবেরা নেমেছে রাস্তায়..... 


কেন আজ মানবতা মাথা ঠুকে নিরেট পাথরে ?.... 
কেন আজে বাজেনা বিষাণ 


তোর চেয়ে আমি সত্য-এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্‌। বলে 
শত্রুর মুখোমুখি দাড়ায় না ভারত বিবেক £? 
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হৃদয় সমুদ্ৰে নাবিক বড় একা 
অমিতাভ চক্রবর্তী 


এখন যৌবন, জীবনের দীর্ঘতম সরলরেখা, 
অথবা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে একক আমি। 


হে বৃক্ষ, তুমি অপরাহ্ন ছায়া প্রত্যাহার 
আমি খুঁজি নিরস্তর তোমারই পদক্ষেপ! 


স্বপ্র, শহরের গলিপথে যেন পড়ে থাকা 
কয়েক টুকৃরো লাল-নীল ঘুড়ির কাগজ; 
অথবা ধুমকেতু হৃদয় আমার, একমুঠো অন্ধকার, 


এখন নক্ষত্র-চর্ণ হৃদয় আমার, 

জোর করে বাধা যেন এক আঁচল অঞ্জলি জল; 
এখন পৃথিবীর ঠোটের উপর আলতো মুখ রাখা, 
অধ্রাণে-ঘাণে দিকে-দিকে সোনালি ফসল! 

সমস্ত শরীর জুড়ে রমণীয় শিহরণ, 

মনোরম উত্তাপ, আহা, ভীষণ উত্তাপ! 


এখন হৃদয়ের ভিতর আমার হৃদয় একা ।। 
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মাতৃভাষা চা 


প্রতিবণীকরণে ও সংখ্যা লিখনে নক্ষত্রের প্রস্তাব 


(লেখকদের প্রতি) 


সকল বিদেশী শব্দে (ইংরেজি ইত্যাদি) 'ও বা %7-এর উচ্চারণে (স্পষ্টভাবে শ বা ষ 
উচ্চারিত না হলে) বাংলায় কেবল দত্ত “স' গৃহীত হবে। 


সকল বিদেশ শব্দে ॥। প্রভৃতি দ্বারা বা অন্য কোন অক্ষর দ্বারা ‘ন'-র উচ্চারণের জন্যে 
নক্ষত্র বাংলা ভাষায় কেবল দত্ত ‘ন’ ব্যবহার করবে। 


যুক্তাক্ষর দ্বারা উচ্চারিত প্রতিটি বিদেশী শব্দকে “ভেঙ্গে অর্থাৎ যুক্তাক্ষর মুক্ত করে 
বাংলা লেখা উচ্চারণ করা হবে (যেমন £ ইস্ট-ইস্ট, ইনষ্টিটিউশান- ইনস্টিটিউসন, 
বেঙ্গল - বেংগল বা বেঙল, স্কুল-স্কুল বা ইস্কল ইত্যাদি ৷) 


সকল বিদেশী শব্দের ই-কার বা ঈ-কার বাংলায় লেখার সময় কেবল হুস্ব ইকার 
(“* চিহ্ন) দিয়ে এবং সকল বিদেশী শব্দের উ-কার বা উ-কার বাংলায় লেখার সময় 
কেবল হুস্ব উ-কার (‘_'’ চিহ্ন) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। 

প্রিয় বাংলা ভাষাকে আন্তজাতিক ও সর্বভারতীয় রূপে সমৃদ্ধতর ও গ্রহণযোগ্য করার 
জন্যে বাংলায় প্রচলিত সকল অংক বা সংখ্যা লেখার বিকল্প হিসেবে প্রচলিত ইংরেজির 
মতো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ইত্যাদি বাংলায়ও ব্যবহার করা হবে (অর্থাৎ 
১,২,৩ প্রভৃতির বদলে 1, 2, 3 প্রভৃতি)। স্মরণীয় যে, প্রয়োজনীয় এতদার্থক অধিকার 
ভারতের সংবিধানের 343 নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত । এই একই কারণে রোমক সংখ্যালিপি 
I, IL, IIL, IV, ৬ ইত্যাদি এবং বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষত বিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাদিতে, --"গ্রীক’ লিপির আলফা-বিটা-গামা ইত্যাদিও বাংলা ভাষার রচনায় ব্যবহার 
করা হবে। 

আরো উল্লেখযোগ্য যে, এ রাজ্যে বাংলায় রাজ্যভাষা চেক বা হিসাব লেখার সময় 
পদ্ধতিটি আমাদের কাছে খুবই নিশ্চিন্ত প্রেণাদায়ক। 


মাতৃ ভাষা বাংলায় চেক লিখুন 
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CENTFAL LIBRARY 


বাঙলা ভাষার বাঙালিত্ব সন্ধান এবং ভাষা বাঙলার ভবিষ্যৎ 





তরুণ সান্যাল 


জ আমাদের উপমহাদেশে প্রত্ন অতীতে যাকে ইতিহাস বলে, তার তো তেমন চর্চা ছিল না। বরং ছিল 
কোনো কাহিনী বিন্যাসের ভেতর দিয়ে কোনো এতিহাসিক ঘটনাকে বিবৃত করা । তা ছাড়া ভারতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবজীবন কোনো নির্বিকল্প বা ইউনিক ঘটনা হয়ে থাকবার কথা নয়। একটি 
আবহমানতা নিয়ে মানব জীবনধারা, তাতে বাঁক থাকতে পারে কিন্তু সে প্রবাহের ধারাটি নির্বিকল্পই। 
বরং এ নির্বিকল্প ধারাটি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিকালে বিবৃত। এবং বর্ণশুলির ধর্মস্থলন 
থেকেই একপাদ দুইপাদ ইত্যাদি কলির উত্থান হয়েছে। বলা বাহুল্য, ‘ইতি স হাস'-ধরনের, 
“এএইরূপই ঘটেছিল’ ইতিহাস কিন্তু এ ধারাটি নয়। 

এখন যেমন আমরা পশ্চিমের অভিধামাফিক জাতি বা নেশন বলে থাকি তেমনটি কিন্তু 
অতীতে এদেশে কেউ ভাবেনি । বরং ছোটছোট “রাট” ভেঙে বড় সম্রাটের আধিপত্যে সাম্রাজ্য 
সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত ভারতীয় দর্শনে যে ব্রন্াচিস্তা রয়েছে তা এ প্রাথমিকভাবে সাম্রাজ্য সৃষ্টিরই 
উপফলন (বাই প্রোডাক্ট) অর্থাৎ ছোট ছোট “রাটের' ছোট দেবদেবী ছিলেন। এ দেব দেবীরা 
আদতে এ বিশেষ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ও মানুষের সঙ্গে সমাজের বিযুক্তির সমাধান 
হিসাবে প্রতীকলাঞ্ছন ছিলেন। তাই রাজা যখন কোনো বিশেষ অঞ্চল, অথবা একাধিক অঞ্চল 

স দখল করেছেন, সম্রাট হয়েছেন, এ সমস্ত অপ্যলের উপাস্য দেবদেবীদেরও তাঁর দেবতার অধীনস্থ 
হতে হয়েছে। এ প্রধান দেবতাই ব্রন্মা। লক্ষনীয় যে ব্রক্মভাবনার আকার উপনিষদের শিক্ষাদাতা 

এভাবে গোটা ভারতে রাজভাষা হিসাবে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃত। এ সংস্কৃত 
পাণিনি কাত্যায়ন অনুসরণে বৈদিক ছন্দস ভাষা থেকে গড়ে ওঠা অজজ্র প্রাকৃত আঞ্চলিকতাকে 
এক সাধারণকরণ ঘটানো মাত্র । প্রকৃত শব্দটিও তো প্রাকৃতি থেকে এসেছে। প্রকৃতি মানে তো শুধু 
প্রপঞ্চপুঞ্জই নয়। পুরনো দিনে প্রকৃতি বলতে প্রজাপুপ্রকেও বোঝাত। প্রজাদের ভাষার সঙ্গে তা 
হলে সংস্কৃতের গ.সা.ু-ল-সা.গুর মতনই সম্পর্ক ছিল। মথুরার লোকভাষা ছিল সৌরসেনী 
প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকে রমণীরা এই সৌরসেনী প্রকৃতেই কথা বলত । সেবক-সেবিকাদের বুলি 
ছিল মাগধী প্রাকৃত। আমাদের নাটক চলচ্চিত্রে যেমন চাকর বাকরদের ভাষা এই ধরনের 
পূর্ববঙ্গীয় বা মেদিনীপুর পুরুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিকৃত বুলি নিয়ে চালু আছে, তেমনিই ছিল এ 

» মাগধী প্রাকৃত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত নাটকে। পূর্বাঞ্চলকে ব্রহ্মাবর্ত বা সপ্তসিদ্ধুর মানুষেরা 

এভাবেই দেখেছে। 
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এই প্রাকৃতগুলি ভেঙে গড়ে উঠেছিল অপভ্ৰংশ, হয়ত সংস্কৃত ভেঙেও। সংস্কৃততেও তো 
ব্রাহ্মণ ও রাজপুরুষেরা কথা বলতেন বা রাজকার্য পরিচালনা করতেন । কে জানে সংস্কৃতের সঙ্গে . 
প্রাকৃতের ঘষাঘবিতে অবহট্ট বা অপত্রংশর সৃষ্টি হয়েছিল কিনা । মাগধী অপত্রংশ থেকে মৈথিল, 
বাঙলা, অহমিয়া ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা খ্রিষ্টায় দশম একাদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই 
বাঙলা ভাষার বয়স কম বেশি হাজার বছর । 

এক-সময় গ্রীকরা এসেছিলেন, শকরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে । তাঁরা ভারতীয় সমাজে দ্রুত 
মিশে গিয়ে অস্তহিত হয়েছিলেন। তাঁদের কিছু শব্দ যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে হোরা, দেক্কার্ণ এবং 
দেবদেবীতে। তবে তখন এদেশে বর্ণাশ্রমহীন বৌদ্ধধর্ম ছিল। তাঁরা সহজেই এ ধর্মের অর্ন্ুর্ভুক্ত 
হয়ে গেছিলেন। কি প্রাচীন বহু দেবদেবা বিবৃত ভারতায় পৌরাণিক ধর্ম বা গ্রীক প্যগান ধর্ম 
উভয়ের মধ্যে সহজ মিথস্ক্রিয়া সম্ভব ছিল। তা ছাড়া পুরনো ইন্দো-ইয়োরোপীয় দেবদেবী 
প্রতীকও কাছাকাছি-ছিল এদেশে ওদেশে। যেমন দৌঃ পিতর জুপিটার বন্দ্রবাহন ইন্দ্র ঘা জিউস 
ইত্যাদি। কিন্তু সৌরসেনী সংস্কৃতি ভাষা মরুভূমি অঞ্চলের । একমেব দ্বিতীয়ম আল্লাহ নিয়ে এ 
এসেছিলেন তাঁরা । পরে এসেছিলেন আর্ধভাবা-ভাবী পারশিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ যাঁরা, তাঁরা রাজকীয় 
ভাষা বানিয়েছিলেন ফার্সি। ইসলাম ধর্ম নিয়ে মুসলিমরা এদেশে এলেন পাল্টা এমন এক সংস্কৃতি 
বহন করে যে সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় অজস্র সংস্কৃতির সামান্য রূপটির পুরনো কায়দার সঙ্গে 
তেমন সমন্বয় হল না তার। এরাও সাম্রাজ্য বানালেন। এরাও তাঁদের রাজভাষা ফা” দিয়ে দেশ 
শাসন শুরু করলেন। বিদ্বান ও রাজপুরুষেরা এ ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন । পাশাপাশি 
সংস্কৃত ও ফার্সি প্রবাহিত হতে শুরু করল। সংস্কৃত তখন রাজভাষাও নর। সাধারণ মানুবের 
বিদ্যাচর্চার ভাষাও নয়। তা রাজসভা ও সাধারণ বিদ্যাস্থান থেকে অস্তহিতি হয়ে আশ্রয় নিয়েছে 
টোলে, চতুম্পাঠিতে এবং ধর্মচ্চায়। উল্টো? দিকে ফার্সি তখন খুবই জীবস্ত। ফার্সি ও লোকায়ত 
মধ্য ভারতীয় ভাষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে উদ্দ্দ ভাবা । ভাষার লিপি লিখনও খুব গুকুত্বপূর্ণ। যে 
হিন্দুস্থানী ভাবার লিখনরীতি ছিল দেবনাগরী বা কায়থি, সেই ভাষা থেকে দু'একটা শব্দ এদিক 
ওদিক করে একটু আলাদা উচ্চরণে বাজারি তুর্কি ও ফার্সির সঙ্গে গেঁথে যা উদ্দু, সেই উর্দুর 
লিখন লিপিটি এল ফার্সি থেকেই। পড়তে না পারা অসুবিধার জন্যে উদ্দু উদ্দু , হিন্দুস্থানী হিন্দুস্থানী । 
এখন বহু সংস্কৃত শব্দ যোগ করে সেই হিন্দুস্থানী ভাষা হিন্দিতে বদলে এখন হিন্দি-হিন্দি। রি 

এই যে আমাদের বঙ্গদেশ, এ বাঙলা আর ও বাঙলা নিয়ে এ যে আগে বলছিলাম ইতিহাস 
আমরা সেখানে প্রবাহরীতিতে দেখি, এখন বলছি সে প্রবাহ রীতিকে প্রাচীনকালে দেখানো হত 
কোনো পুরাকাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে । পুরাণকাহিনীতে দেখছি উত্তর ভারতীয় গো বিদ্যা 
বলী এই পরম রূপবান অন্ধ ঝবির গুরসে তাঁর আপন ক্ষেত্রে স্ত্রী সুদেফ্যার গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপাদন 
করান। এই পুত্রদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ , কলিঙ্গ, সুন্য ও পুন্দ্র অর্থাৎ উত্তর ভারতে নীতি নিয়ম বহির্ভূত 
এবং পরিত্যক্ত পুরুষের সম্তান যেন এই পাঁচটি দেশের জনগণ (ও তাদের ভাবা)। এহ পচ 
ভায়ের ভেতরে দেখা যাচ্ছে তিনটি ভাই-ই বর্তমান এবাগুলা ওবাঙলার অন্তর্ভুক্ত এবং সম্ভবত 
অঙ্গ দেশটি ত্রিহৃত বোঝায়। বা গঙ্গার উত্তর-বিহার অর্থাৎ দ্বারবঙ্গ বা দ্বারভাঙ্গা। এখন দেখা 
যাচ্ছে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা জনগোষ্ঠীর থেকে বঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর তফাৎ রয়েছে। কিন্তু অনার্য মা ও 
পরিত্যক্ত আর্য বাবা দুদেশেরই। কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যস্ত উড়িষ্যা অবশ্য বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর = 
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অস্তর্ভুক্ত ছিল ব্রিটিশ শাসনে । বঙ্গ বিহার উডিষ্যা ও এক শাসনের অন্তর্গত ছিল মোগল যুগে 
একটি সুবাতে। তাই ভাষা নিয়ে যা ইতর বিশেষ তফাৎ হোক না কেন, অভিমান না নিয়েও বলা 
যায় উড়িব্যা বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত । এমন কি অহমিয়া ভাষায় যারা কথা বলেন তাঁদেরও ভাষা 
সংস্কৃতি এই তিন ভাষাভাধিদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বঙ্গ বিহার উডিব্যা ও মিথিলা 
প্র্ববিহার) নিয়ে যদি কোনো রাষ্ট্র গড়ে উঠত কখনো তাদের নানা লৌকিক অনুভব ও আভিজাত্য 
জারিত শব্দগুলি নিয়ে গড়ে উঠত একটি বিশেষ মিষ্টি ভাষা । যেমন ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়েলস 
নিয়ে এক ইংরাজি ভাষা । যে ভাষা ১০৬৬ সালের আগে ছিল না। অর্থাৎ ১০৬৬ সালে ব্রিটেনে 
নর্মান অধিকারের পরে ক্রমে ক্রমে গ্রেট-ব্রিটেনের নানা অঞ্চলের ভাষা অভিজ্ঞতাগুলি নর্মান 
ভাষার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে দিয়েছে আধুনিক ইংরাজি ও আধুনিক ইংরাজি সমাজ । ইংল্যান্ডে 
তো প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিক বিরোধ এক সময় বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান বিরোধের চেয়ে কম ছিল 
না। বোন বোনের গলা কেটেছে, এক বোন আর এক বোনকে বেজম্মা বলেছে। অঞ্চলের পর 
অঞ্চল প্রোষ্টস্টান্টরা ক্যাথলিকদের সাফ করেছে। সে নৃশংসতার তুলনা নেই। ফরাসী দেশে 
বার্থালোমিয়া হত্যাকাণ্ডের কি কোনও প্রতি তুলনা আছে? ফরাসী দেশেও তো ধর্ম বৈরীতা ও 
আলঁসের সঙ্গে মূল গল-এর ভাষা বৈরীতাও তো কম ছিল না। এখনো সে ভাষায় ভাষায় তফাৎ 
আছে। তা সত্ত্বেও সব নিয়েই ফরাসী দেশ। 

আমাদের বঙ্গদেশ, দু-বাঙলা মিলে যা আমরা সম সংস্কৃতির দেশ বলে থাকি, সে বিষয়ে ডঃ 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চমৎকার বলেছিলেন পাকিস্থান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের 
ঢাকা অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে- “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে 
বেশি সত্য আমরা বাঙালী । এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা । মা প্রকৃতি 
নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাবায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা 
তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি দাঁড়িতে ঢাকার জো টি নেই।" অর্থ বাঙালির নৃতাত্তিক সত্তাই প্রধান 
এবং নৃতাত্ত্বিক সত্তার জনপ্রকাশ্য রূপ এই জনগোষ্ঠীর ভাষা, বাঙলা ভাষা । আধুনিক কালের যে 
সব দার্শনিক ভাষা নিয়ে কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে ফরাসী বিদ্বান আধুনিকোত্তর বা পোস্ট 
মডার্ন লাকা ও স্যসুর অন্যতম। লাকাঁর রচনা রীতি ও নিবন্ধের ভাষা খুব কবিত্বময়। এবং তা 
বহ্ুপ্রতীক ও চিহ্ন বিধৃত । তাঁর মতে ভাষাই জাতি এবং প্রত্যেকটি মানুষের মানস গঠন তার ব্যক্তি 
ইতিহাস অনুযায়ীই ঘটে । জীববিদ্যাও সব সময় ভাষার দাক্ষিণ্যে প্রতিসরিত বিদ্যা। অর্থাৎ ভাষা 
ছাড়া একটি জীবের শরীরও বোধগম্য নয়। তা ছাড়া প্রতিটি শব্দ শুধুমাত্র চিহ্ন নয়। চিহ্নিত 
বিষয়টিকে দেখাতে বা বোঝাতে, শব্দগুলি আদতে উৎপ্রেক্ষা বা রূপক । যে যেমন বাঁচে, যেমন 
জীবন চারণায় যুক্ত থাকে শব্দ সে রকম অর্থ পায়। নদী বলতে মেঘনা পারের মানুষ যা বুঝবে 
অজয় পারের মানুষ তা বুঝবে না। কিন্তু নদী নদীই। যাকে আগে বলা হল গ.সা.শ- ল.সা.গু. 
চিহিতি। 

ক্লদ লেভি স্ট্রাউস প্রতিটি আদিবাসী সমাজেই দেখেছেন সামাজিক নানা কৃত্য বা রিচুয়াল। 
সাংস্কৃতিক নানা উপাদানই প্রতীকলাঞ্ন। এ চিহ্ন সমাবেশই সমাজ। ভাষা এঁ চিহম্গুলিরই শব্দ 
অনুষঙ্গ । স্যসু ভাষার ক্ষেত্রে গঠনবাদের ত্রষ্টা। তিনি ভাষার স্বরূপ জানতে বা ভাষার ইতিহাস 
বুঝতে চাননি । তাঁর কাছে মুখের ভাষাই গ্রাহ্য মনে হয়েছে। বিশেষ সমাজ অর্থনৈতিক পরিবেশ 
বুঝতে হলে, স্যসুর মনে করেছেন, ভাষার গঠনরূপটি জানতে হবে । এই তত্ত্বকে স্যসুর সেয়াটিব্স 
অভিধা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভাবাই সমাজ, ভাষাই মানুষ, ভাষার অভিজ্ঞানই সভ্যতার চিহু। 
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এই শব্দগুলি তা হলে ভূগোলমিশ্রিত। অথাৎ ব্যক্তিমানুষ শৈশব থেকে বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সে তার আত্মপরিচয় পায়, তার মায়ের ছেলে, তার বাবার ছেলে, তার কাকা জ্যাঠার 
ভাইপো, মামার ভাগ্নে, মাসির বোনপো, ভাই বোনের ভাই এমনি অজস্র সম্বন্ধের আকারে । তাকে 
(এমন কি বিশেষ সম্প্রদায়ের ছেলে )। এ পরিচয় তার মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্য মানুষের সৃষ্ট 
নদীতে নৌকা, আকাশে উড়াল পাখি তার সঙ্গে। তারা অবশ্য কথা বলে না, কিন্তু তারাও তার 
সঙ্গে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এই সৃস্টির পিছনে আসল স্রষ্টা সে নিজে । তার শরীরের রূপাস্তরের 
মধ্য দিয়ে যেমন তার ব্যক্তিগত রমণী বাঞ্ছা, অন্যদিকে সমাজ কোনো রমণীকে তার স্ত্রী হিসাবে 
স্বীকৃতি দিলে ব্যক্তি ও সমাজ যেমন এক কেন্দ্রে মিলে যায় তেমনি ভাষা প্রকৃতি ও সমাজ নিয়ে 
ব্যক্তি মানুবের বিকাশ । শব্দ চিহ্নর ব্যাকরণগত ভাষা তার আপন শরারে, নানা অঙ্গেরই প্রতিরূপ 
মাত্র । সেই অর্থে ভাষা, মন, দেহ, প্রকৃতি, আত্মীয় পরিজন, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একই তরঙ্গ 
দৈর্ঘের ভেতরে এসে পড়ে । শুধু বহিরঙ্গে ধর্ম এবং শিক্ষা দীক্ষা বা প্রশাসনিক অবস্থানের খুঁটিনাটি _এ 
তাকে মূল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ওপর প্রভাব পড়তে শেখায়। 

যেমন নানা বর্গীয় উপনিবেশবাদ। যেমন প্রাচীন আর্য ভাষাভাবীরা বাঙালিদের বলেছে ব্রাত্য, 
দাস ইত্যাদি এবং তাদের ভাষাকে বলেছে পাখির ভাষা এবং তাদের রচনার গৌড়ী রীতিও 
চোমস্কি পড়েন নি। চোমস্কি বলেন সব ভাষাই এক। কেননা এক এক দেশের এক এক ভৌগলিক 
সামাজিক অর্থনৈতিক ইত্যাদি সম্পর্ককে প্রকাশ করার জন্যই তো ভাষা । বরং কোনো কোনো 
ভাষায় কোনো কোনো বিশেষত্ব অন্য জনগোষ্ঠীও গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু অর্থ বদলও হয় । যেমন 
বলছ? ক্যাঙারু £ ইংরেজ ভাবল পশুটির নাম কাঙারু। এইভাবে কত শব্দই না এলোমেলোভাবে 
সৃষ্টি হয়! আবার খুব উন্নত বোধ নিয়েও যে সব শব্দ জন্ম নেয় তাও চলে যায় অন্য ভাষায়। 
যেমন ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি ইত্যাদি। চেয়ার টেবিল রেডিও টি.ভি তো রয়েছেই । কিন্ত লক্ষ ৬ 
করলে দেখা যাবে এ ধরনের সব শব্দই আমাদের ভাষায় বাস্তব আধিপত্য ও উপনিবেশিকতা 
থেকে উদ্ভূত । 

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গীয় ভাষা উচ্চারণের যে তফাৎ রয়েছে তার জন্যে ভৌগোলিক অবস্থার 
বিশেষ ভূমিকা আছে। বাগড়ী কব্যোত্রতটা) অঞ্চল থেকে শুরু করে পুরুলিয়া পর্যস্ত শব্দ উচ্চারণের 
সুরের তফাৎ আছে। কিন্তু শব্দগুলিতে খুব তফাৎ পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববাঙলায় ক কিলোমিটার 
অন্তর অন্তর খুব তল্গৎ ধরা পড়ে। পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতে এক এক সময় গ্রাম জনপদগুলি 
নদী নালা খাল বিল দিয়ে তফাৎ থাকত । নাবাল জমিতে চাষ আবাদ ধান মাড়াই এর কৌশল, 
পাটচাষের নানা অঙ্গ ইত্যাদি সব মিলে অজস্র চিত্রময় শব্দ গড়ে ওঠে । এভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষার 
অতি প্রভাব । অপর দিকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ছিল নাথ ও বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য । পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে তখনও দূরেই ছিল। বৌদ্ধ যুগের কবি ভুসুকু একটি চর্যাগীতিতে বলেছিলেন, “বাজ-নাব $* 
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২: 
CENTRAL চিজ 


পাড়ী পউ আঁ খালে বাহিত । অদ্বয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।” অর্থাৎ বজ্জ্রযান রূপ নৌকা পদ্মার খালে 
বাইলান। অদ্ধয় রূপ বঙ্গালদেশে লুই জয় করলাম । এই দুটি পংক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে পদ্বানদীর 
ওপারেই ছিল বঙ্গালদেশ। ভুসুক আর একটি পংক্তিতে বলেছিলেন বঙ্গাল নারীর টানে ভুসুক বঙ্গ 
লী হলেন। বোঝা যাচ্ছে মাতৃ প্রধান বঙ্গালীরা নদী মাতৃক দেশে বসবাস করতেন এবং সুন্দরী 
ডোমনি'দের কাছেও নগরের বাইরে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ গোপনে হাজির হতেন। অর্থাৎ দায়ভাগ 
হিন্দু সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে ছিল এদেশে প্রকৃতির ও নারীর আহান। এই সেদিন একটি 
পূর্ববঙ্গের গান শুনলাম, তাতে কবি লিখেছেন,এ দেশে রমণীগুলো নদীর মতন, নদীও নারীর 
মতো কথা কয়।” পুরুষ নারীব স্বভাব ধর্ম নিয়ে কত লোককাহিনী না পূর্ববঙ্গে এখনো প্রচলিত 
রয়েছে, কতই না লোকগীতির গায়নরীতি এখনো সে দেশে চালু রয়েছে। ডাঃ শহীদুল্লাহ্র মতে 
পূর্ববঙ্গে আর্য, মোগল, পাঠান, নানা ওুপনিবেশিকদেরই বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিল । ডাঃ শহীদুল্লাহ 
উল্লেখিত ভাষণে বলেছেন, * এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্বোক, ঈসাখান, চাঁদ রায়, কেদার রায় 
সম্ভানেরা শুধু আজ নয়, প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রযাত্রায় নিভীকি। এরাই একদিন সুমাত্রা, জাভা, 
বালিদ্বীপ, কম্বোডিয়া এবং বোর্নিও পর্যন্ত সাগরে পাড়ি দিত। মহাকবি কালিদাস নৌবিদ্যায় দক্ষ 
বঙ্গবাসীর উল্লেখ করেছেন তাঁর রঘুবংশে। কবি কঙ্কণ প্রাচীন এতিহ্য অনুসরণ করেই ধনপতি 
সওদাগরের জাহাজের মাঝি মাল্লাদিগকে পূর্ববঙ্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন। দক্ষিশপূর্ব এশিয়ার 
এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম সাহিত্য ও সংসকৃতিতে বাঙলার ছাপ রয়েছে। বাঙলার 
উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাঙলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে 
বলতে পারে? জাভায় বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে । 
প্রাচীন রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গ নিয়েই আমাদের বাঙলাদেশ। রাঢ ব্রন্মাণ্য ধর্মকে আকড়িয়ে ছিল । 
সেখানে শূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন । এই বংশের আদিশুর বাইরে থেকে ব্রাম্মাণ আমদানী 
করে হিন্দুত্বকে বাচিয়ে রাখেন। শূর বংশের পর সেন বংশ এই রাড থেকেই রাজত্ব বিস্তার করেন। 
তাঁরাও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা চালিয়ে আদিশুরের ধারাকেই স্থায়ী করেন। 
তুর্কিদের বাঙলা বিজয়ের সূত্রপাত রাঢ় থেকে হলেও এখানে ইসলাম তেমন বিজয়ী হতে পারেনি । 
বরেন্দ্র ও বঙ্গ মুসলিম আক্রমণের প্রাকৃকালে বৌদ্ধ বা নাথপন্থী ছিল । তারা সনাতনপহ্ীদের দ্বারা 
নির্যাতিত হচ্ছিল। এমন সময় আসে তুর্কিদের হামলা । তারা এই বিদেশীদের রক্ষাকর্তা মনে করে 
বোধহয় সাহায্য করেছিল এবং পরে সাম্যবাদী ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল । সে 
যুগে ছিল তুর্কিদের সাহায্য নিয়ে ব্রহ্মাণ্য ধর্মীদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ থেকে 
আত্মরক্ষা । যেমন শুন্য পুরাণে বলা হয়েছিল, “ধম্মো হৈলা জবন রূপি/মাথা এত কালটুপি/ হাতে 
শোভে ত্রিকচ কামান। চাপি আ উত্তম হয়/ ত্ৰিভুবনে লাগে ভয়/ খোদায় বলিয়া এক নাম। 
তারা সেদিন জয়ী হয়েছিলেন এবং বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের মোড়কের তলায় ভুসুকুর 
বাঙ্গালীরা বাঁচাতে চেয়েছিল । কিন্তু যাঁরা মুসলিম হলেন নিরঞ্রনকে বদলে নিলেন তাঁরা আল্লায়। 
তাঁদেরও জীবন শরিয়তি শাসনের উদ্যোগপর্বে আর সুখের রইল না। বরং সেনা শিবিরবাসী 
সেখ সৈয়দ পাঠান মোগলদের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলেই পরিগণিত হল। একদিকে ধর্মের চাপ, 
মোল্লা মৌলবীদের পাওনা গন্ডার চাপ, হিন্দু উচ্চকোটির সঙ্গে মুসলিম অভিজাতদের শ্রেণী- 
বেরাদারি- অন্য দিকে ব্রিটিশসৃষ্ট ভূস্বামীদের এদের মানবেতর হিসেবে দেখা শেষ পর্যন্ত পূর্ব্বঙ্গের 
দরিদ্র মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য অনন্যোপায় করে তোলে আন্দোলন গড়ে তুলে । উৎপাদনের 
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মূল উপায় ছিল জমি। সেই জমির অধিকার সাব্যস্ত করার আকর্ষণ তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির 
অনুবর্তাী করে তোলে । এবার তুর্কদের মতো সহায়ক হল ইংরেজ শাসক । কেন না ইংরেজ শাসকদের 
কাছে বাঙালি বিপ্রববাদী মানেই ছিল পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু যুবক। এমন-কি কংগ্রেস 
এবং কমিউনিস্ট কমীদের মধ্যেও ছিল তাদেরই প্রাধান্য। 

ইংরেজ এদেশ দখল করার পর ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দশ হাজার পাউন্ড বা একলক্ষ 
টাকা মজুত করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য। তখন প্রশ্ন 
উঠেছিল, দেশী সংস্কৃত আরবি ও বাঙলায় লেখাপড়া শেখানো বা তাদের পথ বিকল্প মাধ্যম 
নিয়ে । অনেকে ইংরাজিই চেয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালে এ টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় লক্ষ পাউন্ড 
বা দশলক্ষ টাকায়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে শিক্ষা সহায়কমন্ডলী গড়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে একদম সমান সমান সংখ্যক ছিলেন দুপক্ষই । আরবি, সংস্কৃতে বাঙলায় প্রচলিত ভারতীয় 
শিক্ষণ-পাঠ্যসূচী অনুসারী এবং ইংরাজী সাহিত্য ভাষা শিক্ষা এ ভাষায় পশ্চিমী বিজ্ঞান দর্শন 
ইত্যাদি চর্চায় বিশ্বাসী বিশিষ্ট বিদ্ধানেরা। ১৮৩৫ সালে মেকলে ভারতীয় ভ্ডাষা চর্চা সম্পূর্ণ 
বাতিল করে দেন। এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের মনোভাব অনুযায়ী এ লক্ষ পাউন্ড ইংরাজী 
ভাষা সাহিত্য এবং পশ্চিমী বিজ্ঞানী দর্শন চর্চায় ব্যয়িত হতে থাকে । অবশ্য এর আগে রাজা 
রামমোহন রায় পশ্চিমী প্রথায় শিক্ষা প্রচলন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বেন্টিঙ্কের কাছে 
তেমন প্রস্তাবও দিয়েছিলেন । হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার পেছনে রামমোহনের অ-দৃশ্য উপস্থিতি 
ছিল। এই নতুন শিক্ষার সুযোগ নিয়েছিলেন তৎকালীন ভূস্বামী, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি সমাজ এবং 
নতুন বুদ্ধিজীবীরা । এরা প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। এঁরা সেই হিন্দু কলেজের রিচার্ভসন 
ও ডিরোজিওর ছাত্র এবং তারও আগে ড্রামন্ডের স্কুলের ছাত্রদের উত্তরপুরুষ। এঁদের কাছে ভারত 
চর্চা ছিল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা মারফত এবং পশ্চিমী চর্চা নিছকই ইংরাজী মারফৎ। 

ফোর্ট উইলিয়মে ইংরেজ প্রশাসকদের যে বাঙলা শেখানো শুরু হল তা কিন্তু নিছকই সংস্কৃত 
শব্দমালা ভিত্তিক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ইংরাজী বা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছেন তাও 
ছিল সংস্কৃত ভাষার অনুসারী । অথচ উইলিয়ম কেরী বাঙলা ভাষার যে উদাহরণ দিয়েছিলেন তা 
ছিল সম্পূর্ণ লোক মুখের ভাষাই। আবার ডঃ শহীদুল্লহর কথায় আসি 2 “সংস্কতের খণ বাংলা 
ভাষার আপাদমস্তক এমন ভারাক্রান্ত করেছে যে সম্পর্কটা স্বীকার না করে অনেকে পারে না... 
তোমরা এ গাছটা দেখ এর গৌড় অপত্রংশ হবে তুম হেলো আ ওহি গচ্ছং দেখ্খহ, এর সংস্কৃত 
হচ্ছে যুয়ং অমুং বৃক্ষং পশ্যত । ..... বাংলার কোন শব্দই সংস্কৃত থেকে আসে নি। তবে বাংলার 
গোড়ায় যে আর্ধভাষা তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই ভাষার সঙ্গে মিশেছে আদি যুগের 
বুলি, মধ্যযুগের পার্শি, কিছু আরবি ও যৎসামান্য তুর্কি এবং পরবর্তী যুগে পর্তুগীজ ও ইংরেজী। 
অন্য ভাষারও কিছু কিছু শব্দ আছে। কিন্তু এই সংস্কৃতমনা বাঙালির শিষ্ট ভাষা এবং বাঙালির 
চলিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান দূরতিক্রম্য হয়ে পড়েছিল। 

যে ভাষা বাঙালির নয় সেই ভাবাই হয়ে উঠল বাঙালির লেখ্য ভাষা ও সাহিত্যভাষা। 
আঞ্চলিক ভাষার অভিধান খুললে দেখা যায় কি বিপুল পরিমাপ নিত্য ব্যবহৃত ভাষা রয়েছে 
গ্রার্মের গরীব গুর্বোদের, চাযাভুসোদের । বিশেষভাবে যাদের উদ্ভব পূর্ববঙ্গে। যেখানে হিন্দু ধর্মের 
প্রভাব ছিল বেশি, সে সব অঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত অনুসারী শব্দ আছে প্রচুর। 
পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ সালের পরে গুপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুর্ক বা ইংরাজের মতো আর 
কোনো হাতিয়ার বাকি ছিল না। এবার পাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একমাত্র আশ্রয় ছিল ভাবাই 
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২৬ 


বাঙলা ভাষা । আমার তো মনে হয় আগামী ১০০ বছরে অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দ ঝাড়াই বাছাই 
করে, আঞ্চলিক শব্দ বাঙলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গে অনেক শ্রীময়ী চিত্ররূপ ও রূপকময়ী করবে। 
অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় সংস্কৃত ভিত্তিক হিন্দির চাপ আঞ্চলিক শব্দগুলিকে বাতিল কিংবা 
অকিঞ্চিৎকর করে দেবে । ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা হবে সংস্কৃতের অপত্রংশ, হয়তো হিন্দি ঘেঁষা 
প্রত্যক্ষভাবে । এবং পূর্ববঙ্গের ভাষা হবে অনেকবেশি লোকভাবা সমৃদ্ধ । আমরা- যে বাঙলা 
বাঙলা করছি, আমাদের বোঝা দরকার, ও-বাগুলার বাঙলা ভাষা বাঙালি এক রাষ্ট্রের মূল জাতীয় 
ভাষা । আর আমাদের বাঙলা এক বহুজাতিক ও বহভাবিক রাষ্ট্রের এক আঞ্চলিক অথচ জাতীয় 
ভাষা । একেবারে খাপে খাপে মিলিয়ে দেখা যায় না যদিও, বাঙলা ভাষার সঙ্গে তবু কিছু মিল 
পাওয়া যায় জার্মান ভাষার বাঙলার ব্যবহারিক অঞ্চল বিচারে । যেমন জার্মান ভাষা রয়েছে 
অস্ট্রিয়ায়, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের একাধিক ক্যান্টনে । এবং সব অঞ্চলের জার্মানীরা নিজেদের 
আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র ভাষাগতভাবে মেনে নিয়েও এক ধরনের ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করে । অন্যদিকে 
রয়েছে ইংরেজ ও মার্কিনীরা। মার্কিনীদের ভিত্তি ভাষা ইংরেজী হলে$ উভয়ের শব্দ গৌরব 
আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজীভাষা বিবিধ উচ্চারণ সহ ব্যবহার করে গ্রেটব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডার একাংশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দঃ আফ্রিকা-__ তাছাড়া নিজস্ব ইংরাজী আছে ওয়েইন্ডিজ, 
ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, কৃষ্ণ আফ্রিকার একাধিক দেশে, সম্প্রতি সংবাদ প্রকৌশলের দাক্ষিণ্যে 
(L.T.) এইসব ইংরাজীর একধরণের সাধারণিকরণ ঘটেছে । আমরা কি আশা করব, বাংলাদেশ, 
পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকা, পূর্ববিহার ও পূর্ব উডিব্যার বাঙালির বাঙলা ভাষা 
অধ্যুষিত অঞ্চল এবং ভারত সহ নানা দেশের বঙ্গভাষাভাবীদের যে সংখ্যা ২৫/২৬ কোটি 
তাদের নিয়ে কি কোনো ভাষা সামঞ্জস্যের আন্দোলম হতে পারে? সেটি হলেই বঙ্গভাষা- ভাবীদের 
একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক সেতুবন্ধ গড়ে উঠতে পারে । কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যবসায়ী 
সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক বাঙলাভাষাকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী আধিপত্যের ব্যাপার যেন না 
করে তোলে । আমার তো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যখন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে 
এবং অন্যান্য অঞ্চলেও তেমনি ঘটবে, হলে মর্যাদা নিয়ে বঙ্গ ভাষাভাবীরা প্রতিকুলতাকে উচ্ছেদ 
করে বাঙালির একমাত্র জাতীয় ভাষা বিধৃত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সত্যিকারের মিত্র সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে পারবে। বাংলাদেশকেও হতে হবে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ শিক্ষিত বিদক্ধ সংস্কৃতিমনা 
ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক । বাঙলার সাংস্কৃতিক শিকড়ে জল ও সার দেবার তো বেশি দায়িত্ব 
তারই। হঠাৎ হঠাৎ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধি ও দুঙ্কৃতির উদ্ভব এ প্রক্রিয়াকে পথভ্রষ্ট করতে বাধ্য। 
শুধু ভাষাভাষা করে কাতর হলেই তো চলবে না। পেটে ভাত চাই, পরনে কাপড় চাই, মাথার 
ওপর ছাদ চাই, ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চাই, নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও সামাজিক সমতা 
চাই, ধর্ম উদযাপনের স্বাধীনতা, সভা সমিতি সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাধীনতা জরুরি । এসব যদি না 
অর্জন করতে-্পারি ভাষা দিয়ে কি হবে? ভাষার স্বাধিকারের জন্যই এসব প্রয়োজন । তবু মায়ের 
মুখের ভাষা তো ভোলা য়ায় না, যাবেও না। আজীবন স্মৃতিময় হয়ে তাড়া করে ফিরবে, তা যদি 
বিদেশে বিভূয়ে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে জীবনটা মাটি হয়েও যায় । আমরাতো চাই স্বদেশী 
ভাষায় কথা বলব, অপ্রবাসী অঝণী থাকব এবং শত শত বছরের অর্জিত স্মৃতি সামর্থ উত্তর 
পুরুষদের হাতে দিয়ে যাব। অপ্রবাসী না, সব ঠাই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। 
নিজের পরিচয় নিজের কাছেও সম্মানিত না হলে, অপরে সম্মান করবে কেন? স্রীমন্ডিত পার্থিব 
সম্পদে ধনী বাঙালিই বিশ্ব সংস্কৃতিতে মর্যাদা পাবে। এবং সেটাই খুবই জরুরি। রবীন্দ্রনাথই তো 
উচ্চারণ করেছিলেন-“যত্র বিশ্ব ভবেৎ একনীড়ম।” বিশ্বভারতীর সৃঙ্জনে আবার সংস্কৃত বলে 
ফেলুলাম। স্বভাব যায় না মলে। 
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সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ 


বিপন্ন মানবাধিকার £ এই সময়ের ভাবনা 





পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষে গত ২৫-২৬ মার্চ কলকাতার সমাজ-গবেবণা 
সংস্থা “ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস'এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল “বিপন্ন 
মানবাধিকার £ এই সময়ের ভাবনা" শীর্ষক একটি দু'দিন ব্যাপী আলোচনা-চক্র। উদ্বোধনী গা 
অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় । প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য মহিলা 
কমিশনের প্রধান ড. যশোধরা বাগচি। উদ্বোধক ছিলেন রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের 
চেয়ারম্যান বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় । ড. বাগচি মহিলাদের উপর সামাজিক ও 
পারিবারিক ক্ষেত্রে সংগঠিত নানা অবিচারের উদাহরণ দিয়ে নারীদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান 
নিয়ে জীবনধারণের স্বাধীনতার সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। বিচারপতি 
মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেন রাজ্যে ও কেন্দ্রে, উভয় মানবাধিকার কমিশন 
শুধুমাত্র সুপারিশকারী সংস্থা; কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তার হাতে নেই। ফলে মানবাধিকার 
রক্ষার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথার কথাই থেকে যাচ্ছে। তিনি মানবাধিকার সম্পর্কিত 
অভিযোগগুলির নিম্পত্তির জন্য ‘বিশেষ আদালত স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন 
বলে জানান। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গকমে গুজরাটের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ঘটনার নিন্দা 
করে বলেন যে তার পরিচিত গুজরাট উচ্চ-আদালতের একজন বিচারপতি শুধুমাত্র সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ভুত্ত বলে আক্রান্ত হয়েছেন, তার ঘর-বাড়ি-সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । কোনক্রমে ৬ 
এক বন্ধুর সাহায্যে তিনি এবং তার পরিবার প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হন। বিচারপতি মুখার্জি 
মন্তব্য করেন, “একজন হাইকোর্টের বিচারপতির এই দশা হলে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা 
সহজেই অনুমেয় ।' উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপাচার্য ও সাংসদ ড. 
রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার । 

আলোচলা-চক্রের প্রথম অধিবেশনে “মানবাধিকার ও আধিপত্যবাদ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন 
ড. অমিত সেন, ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায়, অরিজিৎ মিত্র, ড. রতন খাসনবিশ এবং মহঃ সেলিম। 
দ্বিতীয় অধিবেশনে “মানবাধিকার ও আর্থসামাজিক বৈষম্য" প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ড. সুরঞ্জন দাস, 
ড. সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, ভারতী মুৎসুদ্দি ও নারায়ণ চ্যাটাজী। তৃতীয় ও শেষ 
অধিবেশনে “মানবাধিকার ও গণমাধ্যম" শীর্ষক বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছিলেন 
দূরদর্শনের সাংবাদিক স্রেহাশিস শুর, সাহিত্যিক আবুল বাশার, আকাশবাণীর সুনীত চক্রবর্তী, এ 
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“প্রতিদিন” সম্পাদক অঞ্জন বসু এবং চলচ্চিত্র সমালোচক অধ্যাপক পার্থ রাহা । তিনটি 
অপিবেশানে সপ্যালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপিকা সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
20555 এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার । বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক 
শক্তিত ও সমাজ বিষয়ক গবেষণা সংস্থার শতাধিক প্রতিনিধি এতে অংশ লেন। 

এই আলোচনা সভায় পেশ করা চারটি পেপারের সংক্ষিপ্তসার ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল 


(ক) মার্কিন আধিপত্যবাদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদকে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রাণদানের বিনিময়ে নাৎসি আগ্রাসন থেকে মুক্তিলাভের 
ও পর ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৫৮টি সদস্য দেশ প্যারিসে মিলিত হয়ে 
ঘোষণা করেছিল মানবাধিকার সনদ। এই সনদের মর্মবস্ত্র হল, বিশ্বের সমস্ত মানুষের বেঁচে 
থাকার অধিকার, দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার, শিক্ষার ও জীবিকার 
অধিকার, ধর্মপালন, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের যে 
কোন মানুষের মৌলিক অধিকার। ১৯৯৮ সালে এই ঘোষণাপত্রের সুবর্ণজয়স্তী পালিত হয়েছে 
বেশ কিছু দেশে। তারপরে কেটে গেছে আরও তিনটি বছর। এই ৫৩ বছরের অভিজ্ঞতা কী? 
নাৎসি বাহিনী সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগ্রাসন চালালেও শেষ পর্যস্ত তারা 
প্ুদস্ত হয়েছিল লালফৌজের হাতে। কিন্তু আধিপত্যবাদের বিলুপ্তি ঘটেনি। বিলুপ্তি ঘটেনি 
সাম্রাজ্যবাদেরও। তবে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পাশ্টেছে। এখন সাশ্রাজ্যবাদের কৌশল হল, 
বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা। আন্তর্জাতিক লম্মী পুঁজির 
স্বার্থে আই. এম. এফ-, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার 
দোসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের 
নীতি চাপিয়ে দিয়ে এ সব দেশের অর্থহনৈতিক সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিচ্ছে, তাদের অর্থনীতিকে 
৬ পঙ্গু করে দিচ্ছে, এ সব দেশের মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করছে তাদের জীবন জীবিকার 
অধিকার থেকে। 
আন্তর্জাতিক লগী পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক 
শক্তিকে কাজে লাগাতে কখনই পিছপা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পাঁচ দশকের বেশি 
সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ধের বিভিন্ন জায়গায় 
সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন হুকুম মানতে যে সব সরকার অস্বীকার 
করেছে তাদের পতন ঘটানোর জন্য এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন 
চাপিয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জায়গায় সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছে । বহু ক্ষেত্রেই 
এ সব করেছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ধুয়ো তুলে। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে আজ পর্যস্ত 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আগ্রাসন চালিয়েছে। গণতান্ত্রিক 
কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য নামিয়ে হমিলা চালানো, সি. 
ও আই .এ._র সাহায্যে ইরানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোসাদ্দেক-এর নেতৃত্বাধীন গণতাস্ত্রিক 


সরকারের পতন ঘটানো, সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুক্তি সংগ্রামকে 
নক্ষত্র ৪ XXX! বর্ষ 155-156 * জানু -জুন 2002. 117 





WOE EET ররর দ্বারা ররর রায় 
খুন করা, সি. আই. এ.-র সাহায্যে সামরিক অভ্যু্থানের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি 
“আঙ্গোলায় ১৬ বছর ধরে সি. আই. এ.-র নেতৃত্বে একটানা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানো, 
ছোট্ট দ্বীপ গ্রানেডায় খুন সন্ত্রাস চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী মরিস বিশপকে খতম করে তাদের পছন্দমতো 
পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা, গদ্দাফী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য লিবিয়ায় নির্বিচার 
বোমা বর্ষণ ও নৌসেনাদের আক্রমণ সংগঠিত করা, উপসাগরীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর 
ইরাকের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাস্রসঙেঘর বকলমে কঠোর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ 
ইরাকি শিশুর মৃত্যু ঘটানো, মিলোসোভিচ সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য যুগোল্নাভিয়ার ওপরে 
আড়াই মাসের বেশি সময়কাল ধরে বোমা বর্ষণ এবং কসভোর বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত 
দেওয়া, রাক্ট্রসঙেঘর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের বার বার*বিরোধিতা সত্তেও কিউবায় 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য বছরের পর বছর ধরে এঁ দেশের বিরুদ্ধে - 
কঠোরতম অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা এবং সেই সাথে নাশকতা ও 
প্রতিবিপ্রবী চক্রাস্ত চালিয়ে যাওয়া, আফগানিস্তানের প্রগতিশীল নাজিবুল্লা সরকারকে হঠাতে 
সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনকে মদত দেওয়া এবং বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের 
‘ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার’ পেন্টাগনের ওপর অজ্ঞাত সন্ত্রাসবাদীদের বিধ্বংসী বিমান হানার পর 
লাদেনের ওপর তার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার নামে আফগানিস্তানের ওপর 
বর্বর আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা এবং সারা বিশ্বে এই রকম 


ছেই) মানবাধিকার ও আর্থসামাজিক বৈষম্য 


১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত আস্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। প্রথম 
ওই সম্মেলন ঘোষণা করে যে নারী ও শিশু কন্যার অধিকার মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য : 
অঙ্গ। এই সম্মেলনই সর্বপ্রথম নারী ও শিশু কন্যার উপরে ঘরে ও বাইরে আর্থসামাজিক 
বৈষম্যের কারণে সংঘটিত অপরাধকে মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনা বলে ঘোষণা করে এবং 
সমস্ত দেশের সরকারের কাছে নারী ও শিশু কন্যার মানবাধিকার রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা 

নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে দেখার প্রবণতাই জন্ম দিয়েছে নারী ও শিশু কন্যার বিরুদ্ধে 
সংঘটিত সামাজিক ও পারিবারিক হিংসাকে। কন্যা জুণ হত্যা, অপুষ্টি জনিত কারণে শিশু 
কন্যার মৃত্যু, বধূ নির্যাতন, নারী দেহের ব্যবসা, ধর্ষণ জাতীয় জঘন্য অপরাধের মাধ্যমে নারী 
ও শিশু কন্যার মানবাধিকার নিয়তই ভঙ্গ হচ্ছে। 

ভারতীয় সংবিধান নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। সংবিধানের ১৪, ১৫ ও১৫ 
(৩) অনুচ্ছেদের নির্দেশিকাকে মান্য করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি বহু নারী 
উন্নয়ন মূলক প্রকল্প করেছেন। নারীর সুরক্ষার জন্য প্রণীত বহু আইন আছে; কিন্তু অজ্ঞতা ও 
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আইনগুলির যথার্থ প্রয়োগে অসুবিধা থাকার জন্য বহু ক্ষেত্রে ব্যাপক অংশের নারী উপকৃত 
হচ্ছেন না এর দ্বারা। 
ংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ সকল নাগরিককে সম্মানের সাথে বাচার অধিকারকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে। সম্মানের সাথে বাঁচার প্রধান উপাদান শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা; কিন্তু 
আর্থসামাজিক বৈষম্যের জন্য নারী ও শিশু কন্যা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন । শিশু 
কন্যারা বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার থেকে। বাল্যবিবাহ এখনও বহুল প্রচলিত । অর্থনৈতিক 
স্বনির্ভরতার অন্তরায় সামাজিক ও পারিবারিক কুপমণ্ডুকতা; বেশিরভাগ পরিবার এখনও মনে 
করে নারী সম্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র । পিতৃগুহে বিবাহিত কন্যার অধিকার আজও বহু ক্ষেত্রে 
স্বীকৃত নয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন লাঞ্ছনার স্বীকার হচ্ছে নারী। তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে 
প্রতিনিয়ত। 
নারী ও শিশু কন্যার মানবাধিকার আজ স্বীকৃত। নারী ও শিশু কন্যার সুরক্ষার বহু আইনও 
প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহমর্মিতা ও সচেতনতা ছাড়া এই 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সুরক্ষা দেওয়া যাবে না। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে 
সার্বিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলেই একমাত্র সম্ভব নারী ও শিশু কন্যার মানবাধিকারকে 


ভারতী মুৎসুদ্দা 
মানবাধিকার ও আধিপত্যবাদ 


মানবাধিকার £ আধিপত্যবাদ ___ পরিপ্রেক্ষিত ভারত 
দুটি খবর ছিল, গত ২২ মার্চ শুক্রবার প্রভাতী সং বাদপত্রগুলিতে। এ দুটি খবরই এর 
আগের দিন ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত হয়। একটি 
খবর- ১৫ ভোটে রাজ্যসভায় পোটো খারিজ। আকেরটি খবর- দাঙ্গা নিয়ে গুজরাট সরকারের 
একেবারেই স্বাভাবিক নয়, শার্ভিও ফেরে নি। দাঙ্গা নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রতিবেদন কেবল 
Abe, তা সম্পূর্ণ শঠতায় ভরা। দুটি খবরই মানবাধিকার-আন্দোলনকারীদের কাছে এবং 
জনতার কাছে আশাপ্রদ। ৫৫ বছরের স্বাধীনতা, ৫২ বছরের প্রজাতন্ত্র ৫০ বছরের 
উঠ পিট পন সপ মানবাধিকার লুষ্ঠনের 
ইতিহাস। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা যাই ভাবুন, সংবিধানসভার দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাক্‌, 
সংবিধানের ‘মৌলিক অধিকার’ অংশে যাই লেখা হোক, আলোকপ্রাপ্ত শক্তি তাদের গণতাস্ত্রিক 
অধিকার-_-মানবাধিকারকে পদে পদে হরণ করা হয়েছে। কেবল জরুরি অবস্থার অন্ধকারময় 
দিনগুলিতেই নয়, ৭০’র শ্বেতসন্ত্রাসের সময়, পাক-ভারত, চিন-ভারত, কারগিল সংঘাতের 
কালে বিরোধী গণতাস্ত্রিক মতকে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। নানা ধরণের হয়রানি, মানসিক ও 
দৈহিক নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক আজও অকল্পনীয় দুঃহ্বপ্রের স্মৃতি । মাঝে মাঝে মনে হয়, 
আমরা কোথায় আছি___ুক্ত স্বাধীন স্বদেশে । নাকি জন্রাদের নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু-উপত্যকায় ! 
মানবাধিকার £ আধিপত্যবাদের নানা রূপ, নানা মাত্রা 
পূর্ণ গণতন্ত্র পূর্ণ মানবাধিকার সুনিশ্চিত করে। পূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ মানবাধিকারের স্বপক্ষে । 
সাম্রাজ্যবাদ-নিয়স্ত্রিত এবং বিশ্বায়ন-লুঠিত দুনিয়ায় পূর্ণ গণতন্ত্রপূর্ণ স্বাধীনতা যেমন সোনার 
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পাথর বাটি, আকাশ কুসুম, টিনা TE ER SE CHEE সুদূরপরাহত। শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজে যেখানে শ্রেণীশোষণ অব্যাহত, সেখানে মানবতাও শৃস্খলিত। এ শ্রেণীশোষণ অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধিপত্যবাদকেই শক্তিশালী করে তাকেই 
সামনে আনে, হয়তো আরো সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। আধিপত্যবাদ কখনই (কোনমতে 
গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার মেনে নেয় না। মানবাধিকার এবং সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের গণতন্ত্র হরণ করেই তার বাড়বাড়ভ্ত, তার পুষ্ঠিঝদ্ধি। আধিপত্যবাদের 
সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে সুসংহত আক্রমণাত্মক প্রকাশ সাম্রজ্যবাদ ও তার বিশ্বগ্রাসের বিশ্বায়নী 
অর্থনীতিকে ধরে। এই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন-নির্ভর আধিপত্যবাদ কখনই কোন মতে শিল্পোন্ত 
পশ্চিমি দুনিয়ায় যেমন মানবাধিকার মেনে নেবে না, ঠিক তেমনি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি 
থেকে মানবাধিকার উৎ্পাটিত করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকবেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বারনী 
অর্থনীতির বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ দুনিয়াব্যাপী নির্মম তীব্র লড়াই গড়ে না তুললে মানবাধিকার এবং 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। 
“মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস হারানো পাপ" £ মানবাধিকার রক্ষায় মানুষ আজ পথে 
সর্বশেষে বলা যায়, কেবল মাতৃভূমি ভারতে নয়, সারা বিশ্বে মানবাধিকার নিয়ে ব্যাপক 
নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে। কেবল বৌদ্ধিক বা দার্শনিক স্তরে নয়, কেবল আলোচনাচক্র বা 
কর্মশালার মধ্য নিয়ে নয়, মানবাধিকার সুরক্ষায়-সম্প্রসারণে মানুষ রাস্তায় নামছে। সরকার 
বিরোধী, স্বৈরাচারী-ব্যবস্থাবিরোধী নানা মাত্রার আন্দোলন গড়ে তুলছে। এটা সভা সমাজে 
সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্মণ। এই প্রবণতা যত বাড়বে মানুষ-পশুর হুহুঙ্কার ততই কমবে । আলোক প্রাপ্ত 
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ এবং সুস্থ বিশ্বের জাগরণ ঘটবে। ইতালির জেনোয়ায় তো 
বটেই, এছাড়া দাভোসে-ত্রাজিলে-সিওলে-দোহায় বিশ্বায়ন বিরোধী যে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান 
ঘটল তা মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রকেই সুপ্রশস্ত করেছে। এটা ঠিক ভারতে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে আজও সামস্ত-অবশেষ, সংস্কৃতিতে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সম্প্রদায়ভেদ বিদ্যমান । এমনকী 
গেছে। তবুও সেই সব কলঙ্কিত লক্ষপগুলির বিরুদ্ধে মানুষ সচেতন এবং উদ্যোগী হচ্ছে। 
এই উদ্যোগের মাত্রা বাড়লে আজ না হোক অদূর ভবিষ্যতে মানবাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং 
ক্ষেত্র প্রসারিত হবেই। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, “মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস হারানো পাপ'। সেই 
মানুষকে বিশ্বাস করেই আমরা এক্যবদ্ধ হব এবং তাতে মানবাধিকারের লড়াই আরও মজবুত 
হবে। যারা এর বিরোধিতায় সোচ্চার তারা নিক্ষিপ্ত হবেই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। 
অরিজিৎ মিত্র 


চার) মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার 

সী যে অধিকার ও মর্যাদার দিক থেকে সমস্ত মানুষই সমান তথাপি 
এই স্বীকৃত সত্যটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মানুষকে সভ্যতার শুরু থেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে 
হচ্ছে। মানবাধিকার বলতে আমরা বুঝি মানব বা মানুষের অধিকার__ প্রত্যেকের সমান মর্যাদা 
ও সমান অধিকার । সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও মানবাধিকারকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে__ 
“সাধারণভাবে মানবাধিকারকে এই ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়, মানবাধিকার হল সেই সমস্ত 
অধিকার যেগুলি জন্মসূত্রেই প্রকৃতি দত্ত এবং যেগুলি ছাড়া মানুষ হিসাবে আমরা জীবন ধারণ 
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করতে পারি না।' মানবাধিকার মানুষের অর্জিত অধিকার নয়, এই অধিকার মানুষ জন্মসূত্রেই 
লাভ করে। কারও দয়ার দান বা অনুগ্রহের ফসল নয় মানবাধিকার, কাজে কাজেই কারোরই 
অধিকার নেই একজন মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। 

মানুষের এই প্রকৃতি দত্ত’ অধিকার যে মানুষ স্বাভাবিক নিয়মেই ভোগ করতে পারছে 
একথা বলা যাবে না। সভ্যতার ইতিহাসে, বারংবার মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছে, অধিকার ভোগে-বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। অশিক্ষা, অন্ঞতা, কুসংস্কার যেমন 
অধিকার ভোগের পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে তেমনি, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চক্রান্তে 
মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তার অধিকার থেকে । মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য প্রমাণ করবার জন্য 
উদ্ভাবন করা হয়েছে নানা তত্ত্বের, মানুষই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে সব মানুষ সমান নয়, 
ঈশ্বর সব মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেননি, কেউ উচু কেউ নীচু, কেউ জন্মেছে দাসত্ব 
করবার জন্য, কারোর জন্মগ্রহণ প্রভৃত্ব করবার জন্য । জাতের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে যেমন 
& পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি অর্থনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানবাধিকারের 
মর্যাদা লুঠন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, স্ববীনতা 01091৮/)-র পক্ষে প্রচারকারী অন্যতম জাতি 
ইংরাজদের সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে পাই__ “ইংরেজগণও, যদিও তাহারা 
স্বাধীনতার 0110291৮)-র প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত আছেন, অন্যদের স্বাধীনতা লুষ্ঠন করেছেন 
কোনরূপ নৈতিকতা না দেখিয়ে ।' 

বর্তমান সময়ে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও আস্তর্জাতিক স্তরে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রঙ্বের সাধারণ পরিষদ 
“মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র" গ্রহণ করে। কিন্তু এখানে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিতর্ক 
ছিল যে এই চুক্তি কেবলমাত্র চিরাচরিত মানবাধিকার অর্থাৎ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারে 
সীমাবদ্ধ থাকবে অথবা এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও অস্তর্ভূক্ত 
হবে। স্থির হয়, দুটি আলাদা চুক্তি হবে_ একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত, 
অন্যটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত। চুক্তিগুলি ১৯৭৬ সালে কার্যকরী হয়। এর 
পর বিস্তর আলোচনার মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়নের অধিকারকে মানবিক অধিকার 
হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় । আলোচনা চলতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৯৩ 
একটি স্বীকৃতিতে পৌঁছানো সম্ভব হয় যে, উন্নয়নের অধিকার মানবাধিকারের পর্যায়ে পড়ে। 

অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে যেমন একদিকে রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলা হয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে নানা 
সংশয় দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কাজের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে বলা 
হলেও প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই তার আইনগত স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিকভাবে 
উন্নত দেশগুলি বিশেষত আমেরিকার আস্তর্জাতিক সংস্থাগুলি-_আস্তর্জীতিক অর্থ ভাণ্ডার, 
বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার মধ্য দিয়ে বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। বিশেষত, বর্তমান সময়ে এক মেরুকৃত অবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে 
অনুন্নত দেশগুলিকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং বৃহত্শক্তিধর দেশগুলি প্রভৃত্ব করবার 
*ঈ* চেষ্টা চালাচ্ছে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে । এমতাবস্থায়, উন্নয়নের অধিকারকে 


মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। 
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গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মানবাধিকার ধারণাটি সম্পর্কে সংশয়ের উদ্রেক করে তা হল অর্থনৈতিক 
হয়ে থাকে। এগুলি মানবাধিকারের আংশিক বিষয় বা বলা যায় সীমানাগত বিষয়। 
অধিকার । মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি চর্চায়-প্রয়োগে যতই গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা হোক 
না কেন, মূল অধিকারটি রক্ষা ব্যাতিরেকে সম্পূর্ণ মানবাধিকার রক্ষিত হতে পারে না। 


নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এ 
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ধর বই ওট' হাতিয়ার গ্রেন্থজগৎ) 


পদাতিকের স্মৃতিকথা অথবা এক স্বপ্নময় সময়ের দলিল 





সুস্সাত দাশ 


মহাভারত বারবার পড়ি আর ভাবি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরু-পান্ডব উভয় পক্ষে শোনা যায় 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লড়াই করেছিল। সংখ্যাটা বোধহয় ছত্রিশ লক্ষাধিক । রথী-অশ্বারোহী- 
গজবাহিনীর মতো উচ্চস্তরের সেনাদের বাদ দিলে মহাভারতের যুদ্ধে প্রধান অংশগ্রহণকারীরা 
(৮০ শতাংশ তো হবেই) তো ছিল পদাতিক বাহিনী । অর্থাৎ যারা ঢাল-তরোয়াল-লাঠি-বল্লম নিয়ে 
মাটিতে নিজেদের পায়ে দাড়িয়ে লড়াই করে বড় বড় মহারঘীদের গমনাগমনের পথ করে দেয়। 
কাতারে কাতারে মারা পড়ে বা হাত পা কাটা যায় তো এদেরই। কিন্ত মহাভারত আবার পড়বেন। 
আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন এই পদাতিক সৈন্যদের যুদ্ধের; তাদের বীরত্ব-সাহসিকতা-আত্মত্যাগ 
ঘটোৎকচ এবং তার বিশাল কলেবরের চাপে খোলামকুচির মতন নিধন হল অগণিত বৌরব 
সেনা....ইত্যাদি। কিন্ত মহারথী-রাজকুমার-সেনাপতিদের যুদ্ধের বিবরণ দেখবেন কতই না ঘটা 

সুতরাং পদাতিকরা সেই মহাভারতের কাল থেকেই উপেক্ষিত। পদাতিকদের কথা কেউ 
লেখেনা। তারা স্থান পায় না ইতিহাসে__অথচ ইতিহাস গড়ে ওঠে তাদেরই অবদানে। বিশ্বের 
সকল দেশের মুক্তিসংগ্রাম-গণআন্দোলন-বিপ্রবের প্রধান নায়ক হল জনগণ আর প্রত্যক্ষভাবে 
সেই জনগণকে যারা সংগঠিত করেন সেই বিপ্রবীরা। জনগণের মধ্যেই এদের অবস্থান__ 
যেমন জলের মধ্যে মাছ__এবং অগণিত জনগণের একজন হয়েই তাদের জীবনের সকল প্রাপ্তি 
এবং অবশেষে পরিসমাপ্তি । ইতিহাসের নায়ক হওয়া বা পাদটাকায় স্থান পেয়ে অমরত্বের 
কোনও 'মোহই এদের নেই। তাই এরা শাশ্বত, কারণ সহস্ববছর পূর্বেও জনগণ ছিল, থাকবে 
সহস্র বছর পরেও । এই পদাতিক সেনারা ভাঙবে-গড়বে নতুন সমাজ, নতুন জীবন। ইতিহাসের 
প্রকৃত অষ্টা তাই কোনো রথী মহারথী নেতা নয়-_এই পদাতিকরাই। ইতিহাস তাদের স্বীকার 
করুক বা না করুক__ জনগণই হল, পদাতিকরাই হল, ময়দানে সমবেত লাখো জনতাই হলো 
প্রকৃত যুগনায়ক। 

এই সমালোচকের ব্যক্তিগত উপরিউক্ত উপলব্ধি যে নিছকই আপ্তবাক্য নয় আলোচ্য গ্রন্থ 
একবার প্রতীয়মান হয়। অমিতাভ সেন রথী-মহারঘী ধরণের কোনও নায়ক বা নেতা নন। 
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আবার তিনি একেবারে ছা-পোষা কোনও সাধারণ মানুষও নন। তিনি পদাতিক। এই দেশের 
পরাধীন ও স্বাধীনোত্তর যুগব্যাপী প্রলম্বিত এক মহাসংগ্রামে তিনি লড়াকু সেই জনগণেরই 
একজ্ন- যুদ্ধটা যাদের বাদ দিয়ে করা একপ্রকার অসম্ভব। প্রায় সত্তর বছর বয়সের চৌকাঠে 
পা রেখে শিক্ষক আন্দোলনের অবসরপ্রাপ্ত যে ঝদ্ধ সৈনিক আত্মজীবনীমূলক এই বৃত্তাস্ত 
লিপিবদ্ধ করেছেন তা তার আকৈশোর অভিজ্ঞতা জনিত এক সংগ্রামী চেতনার বহিপ্রকাশ। 
তাই “পদাতিকের কথা’ নিজের কথা হলেও আত্মকেন্্রিকতার বদ্ধজলাশয়ে তা আটকে থাকেনি__ 
বহতা নদীর মতন একটা যুগ, একটা সময়, একটা মতাদর্শ, একটা মূল্যবোধ এবং একটা 
অসমাপ্ত স্বপ্নের সবটুকু সার্থকতা_ বিষন্নতা; সাফল্য-ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি অদমিত আশাবাদ 
বুকে নিয়ে বয়ে গেছে মোহনার সাগর সঙ্গমে _তাই তা হয়ে উঠে উঠেছে ইতিহাসের আকর, 
অমিতাভ সেনকে আমরা জানতাম এ. বি. টি. এ-র আরো দশজন বিচক্ষণ সংগঠকের 
একজন রূপে। দীর্ঘদিন ধরে এই শিক্ষক - সংগঠনের মুখপত্র ‘শিক্ষা ও সাহিত্য'-র একজন 
সুযোগ্য সম্পাদক রূপে; বড়জোর আর একটু বেশি জানলে পশ্চিমবঙ্গে বামপহীী গণআন্দোলন 
বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্কসবাদী)-র একজন নিরলস কর্মীরূপে। কিন্তু অমিতাভ 
সেনের এইভাবে পদাতিক বাহিনীর অগ্রণী সেনায় পরিণত হওয়ার কী ছিল পটভূমি? কোন 
লড়াকু রাজনীতি সচেতন পরিবারের তিনি সদস্য (যে পরিবারে নারী-পুরুষ সকলেই যুদ্ধরত-__ 
ভাতের থালা হাতে অপেক্ষা করছেন লড়াইয়ের ময়দান ফেরৎ ভাইটির জন্য)? কীভাবে স্কুল 
পালানো ছাত্র থেকে মণীন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতায় উত্তরণ? প্রবাদ-প্রতিম বিপ্রবী পান্নালাল 
দাশগুপ্তের পিছুপিছু সৌম্যেন ঠাকুরের দলে কোন্‌ পরিস্থিতিতে যোগদান? জেলখানায় বসে 
মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের সংবাদে কী তার প্রতিক্রিয়া? ১৯৪৮-৪৯ সালে কেন সমাজতান্ত্রিক 
ভারতবর্ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর এক তরুণের কোন্‌ যন্ত্রণায় পুলিশের খাতায় বিপজ্জনক 
‘দেশদ্রোহী'তে পরিণত হওয়া? কেনই বা ১৯৫৪-র এঁতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলনে 
উপস্থিত করা? কিসের নেশায় আবাল্য মাতৃহারা তরুণটির ছুটে ফেরা জেল থেকে জেলে। 
দুর্গম বক্সা ক্যাম্প থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেল। কেনই বা সব পথের শেষ পথ খুঁজে পাওয়া 
কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত নিশানের দিশায় £__এসব অসংখ্য কী-কেন-কবে-কেমন করের উত্তর 
সন্ধান পাওয়া যাবে এই 'পদাতিকের কথা'য়। আঠারো বছর বয়সের যে উপলব্ধির কথা 
আটষটি বছরের স্মৃতিতে কলম ডুবিয়ে অমিতাভবাবু লিখেছেন- জানিনা তা আজকের প্রজন্মকে 
আগে জন্মেছি তাদের আজও উষ্ণ করে তোলে অমিতাভ সেনের এই স্মৃতি রোমস্থন £ 
“আমাদের স্বপ্ন ছিলো সামনে বিপ্রব। তার জন্যেই জীবনটা দিয়ে দিতে হবে। 
পড়াশুনার আর কোনো প্রশ্নই নেই। যা হবার হবে সমাজতান্ত্রিক ভারতে। 
সুভাষ-সুকান্তের কবিতা তখন মনে আগুন ছড়ায়। প্রকৃতই বিশ্বাস করতাম 
সামনের সনের নভেম্বরে বাংলা বানাবো তেলেঙ্গানা, বাংলা বানাবো চীনের 
বাড়া, বাংলা বানাবো স্তালিনগ্রাদ। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা । আমি পড়তাম রাত জেগে। 
আমার পড়ার এবং থাকার ঘর ছিল বাইরের ঘর। মাঝরাতে দরজায় তালা দিয়ে পোস্টার 
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মারতে বেরিয়েছি, পড়ার বই-এর তলায় “রাজনৈতিক সাহিত্য'। আমি জানি পরীক্ষা 

একটা শুরু হবে বটে ৫ই মার্চ, তবে সেটা অমার জন্য নয়। আমার জন্য বিপ্রব।” 

জনাস্তিকে একটা কথা বলার লোভ সামলাতে (স্পর্ধা নেবেন না পাঠকসমাজ) পারছিনা-_ 
আমরাও আঠারো বছর বয়সে এই সেদিন ১৯৭৮ সালেও এরকমটাই কিন্ত ভাবতাম (বিশ্বাস 
না হলে আমাদের দশজন বন্ধুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন)। কিন্তু আজকের আঠারো 
বছররা এমনটি নিশ্চিত ভাবে না। কন বলুনতো? আমরা কি মতিচ্ছন্ন ছিলাম? অমিতাভ 
সেনরা কি বোকা ছিলেন? না আজকের আঠারোরা অধিক বুদ্ধিমান? একি “বিশ্বায়নের' 
ফলাফল? না কি আদর্শের পদস্থলন ? 

এই উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অবশ্য পদাতিক করেনি । পদাতিকরা বোধহয় তা করে 
না-_করতে নেই। রক্তঝরা পথে চলতে চলতে পদাতিক অমিতাভ সেন এই কথকতার দ্বিতীয় 
পর্যায়ে যখন শিক্ষক নেতা হয়ে যান তখন তিনিও আর বোধহয় পদাতিক থাকেন না__ 
রখী-নহারখী না হলেও অশ্বারোহী তো হন। তখন শুধুই ছুটে চলা_ নির্দিষ্ট গপ্তব্যের অভিমুখে । 
মাঝখানে বাণ্ডইআটি নামক একটি আধাগ্রাম্য জনপদ সেই ফাকে তার জীবনকথায় উকি দিয়ে 
গেছে । বইটি আমাদের মতন সকল ব্যর্থ পদাতিকেরই পড়ে নেওয়া বোধহয় একাস্ত কর্তব্য। 


পদাতিকের কথা ।। অমিতাভ সেন | পরিবেশক £ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা-৭৩ 
॥। প্রকাশকাল £ ১৯৯৮ || মূল্য £ পয়ত্রিশ টাকা ।। 
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আসানসোলের ইতিবৃত্তঃ স্থানিক ইতিহাঁসচর্ঠায় অনবদ্য সংযোজন 


নবনীতা দত্ত 


নদ-নদীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত প্রতিটি সভ্যতা তথা শহর 
গড়ে উঠেছে। এরকমই গন্ডোয়ান ল্যান্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত দামোদর ও বরাকর নদী 
উপত্যকা অঞ্চল খনিজ সম্পদপূর্ণ এবং এই দুটি নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে কালোহীরের দেশ 
রূপে আসানসোল ও রাণীগঞ্জ শহর দুটির জন্ম । কয়লার প্রাচুর্যই এই মহকুমা শহ: দুটির নাম- 
ডাক বৃদ্ধি করেছে। এর পশ্চাতে অন্যতম উপাদান ছিল কয়লা উত্তোলন ও বিপণনকে সহজ 
ও সুলভ করার লক্ষ্যে রেল পথের সূচনা । উল্লেখ্য যে এই কয়লা ও রেল শিল্প রাণীগঞ্জ ও 
আসানসোল শহর দুটিকে গ্রাম থেকে আধুনিক শহরে উত্তরণ ঘটিয়েছে। 

দামোদর বরাকর ও অজয় নদী বেষ্টিত উপত্যকা আসানসোল-__রাণীগঞ্জ কোল বেন্ট 
এরিয়া নামে পরিচিত। ১৭৭৪ খ্রীঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সামনার ও হিটলী সাহেব 
রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধান ও উত্তোলনের অনুমতি লাভ করেন এবং ১৭৭৫-এর ১৯ 
শে সেপ্টেম্বর ভারতে প্রথম কয়লা উত্তোলিত হয়েছিল। এর পরে উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। 
পরবর্তীকালে ভারতে এই শিল্পের পুরোধা ব্যক্তি উইলিয়াম জোমস কয়েকটিস্থানে কয়লার 
সন্ধান পেয়ে পুনরায় উত্তোলন শুরু করলেও, তিনি এই ব্যবসায় সফল হননি। ভারতীয় 
উদ্যোগীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই অঞ্চলে 
রেলপথের বিস্তার এই শিল্পকে বিশেষ প্রভাবিত করবে। এর ফলশ্রতিরূপে প্রাথমদিকে “কার 
টেগোর কোম্পানী এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি কোম্পানী সংযুক্ত হয়ে ‘ বেঙ্গল শেল 
কোম্পানী"-র সুচনা ১৮৪৩ সালে। ১৮৫৫-এ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ বিস্তারকে কেন্দ্র করে 
রাণীগঞ্জের গৌরব কেড়ে নিয়ে আসানসোল বিভিন্ন দিক থেকে নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। বড় 
স্থানাস্তরিত হওয়া সত্তেও রাণীগঞ্জের গৌরব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হতে পারেনি এই কালোহীরের 
প্রাচুর্য হেতু । ১৯০০-সালের মধ্যে কালো হীরাকে কেন্দ্র করে প্রচুর দেশী-বিদেশী কোম্পানীর 
যেমন উত্থান-পতন ঘটেছিল, তেমনি এই দুটি শিল্পক্ষেত্রে যোগদিতে আসা শ্রমিকদের বসতি 


স্থাপন গ্রাম দুটিকে শহরে উন্নীত করে জনবহুল করে তোলে । 
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_ ‘আসানসোল হতিবৃত্ত’ নামটি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এখানে অবস্থিত আসানসোল- 
রাণীগঞ্জ শহর দুটির অন্তর্গত গ্রামগুলি ও তার স্থান নাম, সেখানকার জনজাতি বা আদিবাসী, 
তাদের সংস্কৃতি, শহর দুটির শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অবদান, কর্মজীবন, রাজনীতি, কয়লাখনি অঞ্চলের 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিক সংগঠন, প্রাক-স্বাধীনতা যুগ ও স্বাধীনোত্তর কালের খনি- 
রাষ্ট্রায়ন্তকরণের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে ও ক্ষুদ্র অঞ্চলের একটি ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। 
এই সব কিছু আলোচিত হয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধে । প্রবন্ধশুলি থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের 
প্রাথমিক ধারণা লাভ করা সহজ হয়েছে। 

‘রাঢ়ের বাউরী জনগোষ্ঠী’ নামক প্রবন্ধে এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন জাতি বাউরীদের অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন চিত্র প্রস্ফুটিত রাঢ দেশের মধ্যবতী অংশে অবস্থিত আসানসোল 
ও তার পার্বতী অঞ্চলের প্রাচীন জাতি “বাউরী” | বাউরীদের নির্মিত মাটির পুতুলের সঙ্গে 
হরপ্লাযুগে (৫০০০ বি.সি.) নির্মিত মাটির পুতুলের যে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
তার বিশেষ কোন আলোচনা ইতিহাসে পাইনা। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতিভুত্ত “বাউড়ী, 
জনগোষ্ঠী অন্যদিকে হরপ্লা নগর সভ্যতার জন্মদাতাদের একটি জাতি ছিল এই প্রোটো- 
অক্ট্রালয়েড। তাহলে প্রাক এতিহাসিক যুগে বাউরীরা বঙ্গদেশে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা 
ইতিহাসে অনুসন্ধানযোগ্য। এই উভয় সভ্যতার নির্মিত পুতুলের সাদৃশ্য কিভাবে সম্ভব হল 
তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন । এদের ব্যবহৃত গোত্র থেকেই বাউরী জাতির প্রাচীনতা প্রমাণিত। 
এখানে উল্লেখ্য যে কয়লাখনি শিল্পের প্রথম শ্রমিকরা ছিলেন এই জাতিভুক্ত মানুষরাই। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বাউরীরা এখানে বসবাস করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে 
সে যুগের ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় প্রত্মক্ষেত্র পাওয়ার একটা আশা আছে। আর তা যদি 
সত্যি হয় তবে পূর্বভারতের ইতিহাস নতুন রূপ নিতেই পারে। 

আসানসোল-রাশীগঞ্জের পার্বতী অঞ্চলের গ্রাম-গুলির “স্থান নাম’ সম্পর্কিত আলোচনায়- 
এর কারণগুলি জানা 'যায়। যেমন আসন বৃক্ষের বনভূমি থেকেই আসানসোল স্থান নামের 
উৎপত্তি। প্রাচীনকাল থেকেই বৃক্ষ, বনভূমি, দেবদেবী, ব্যক্তিনাম €বৈষ্্ব প্রভাবযুক্ত), বর্ণ 
ভিত্তিক প্রভৃতি অনুসারে আসানসোল, রাণীগঞ্জ, কুলটির ও পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলির নামকরণ 
_ হয়েছিল তা স্থান নাম থেকে বোঝা যায়। এই সব স্থানশুলির নামকরণ করেছিলেন অদ্ত্রিক 

ত ভাষাভাবীর মানুষরা । 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি থেকে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালে শ্রমিকদের অবস্থা, 
শ্রমিক সংগঠন, তাদের সমাজ চিত্র, শ্রমিক আন্দোলন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পর কয়লাখনি 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি রূপরেখা দেখতে পাই। প্রাক স্বাধীনতা যুগে কয়লাশিল্গ ছিল 

: ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং বিশেষত ইংরেজ প্রভৃত্বযুক্ত। স্বভাবতই সেখানে শ্রমিক শোষণ ছিল 

নিয়মিত। কাজের সময়সীমা, বেতন, অন্যান্য সুবিধা প্রদান প্রভৃতি কোনকিছুই তাদের জন্য নিদিষ্ট 

ছিলনা। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিকরা খনি অঞ্চলে আসত। তারা কঠোর 
পরিশ্রমী কিন্ত অশিক্ষিত, অসেচেতন ফলে শোষিত ও পীড়িত হত। তাদের অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন করে, শিক্ষিত করে তুলে সংগঠিত আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অনেক সময় লাগে। 
সেকালের মত একালেও বালী শ্রমিকের খনিশিদ্দে যোগদান ছিল সীমিত। এর কোন সঠিক 
ক কারণ উল্লেখ করা হয়নি। বাঙালী হয়তো সবসময় পরিশ্রম বিমুখ, তাই তাদের এই শিল্পে কাজের 
জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশের আশঙ্কা ছিল, বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার মতো মানসিকতার অভাব ছিল। 
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স্বাধীনতাপূর্ব যুগে খনিশ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র পাওয়া যায় তাদের বেতন 
কাঠামো, বাসস্থান, কাজের সময়সীমা থেকে। এই গ্রন্থে উল্লেখিত যে তাদের খনিগর্ভে প্রবেশে ও ক 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা__ সে সম্পর্কে মালিকদের চিন্তাও ছিলনা। শ্রমিকদের কার্যবর্হিভূত 
বাহ্যিক জীবন সম্পর্কে নিরুৎসাহী মালিকদের চরম লক্ষ্য ছিল শোষন। কিন্তু ১৯৪৭-এ ভারত 
স্বাধীন হলেও খনিশ্রমিকদের পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি ঘটতে সময় লাগে আরও ২৫ বছর 
অবশেষে দীর্ঘকালীন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির আন্দোলন ও সরকারের দৃষ্টিপাতের দরুন ১৯৭১- 
৭২-এ খনিগুলি রাষ্ট্ায়ভ্তকরণ সম্ভব হয়। শ্রমিকদের জীবনে সুষ্ঠু পরিবেশ, কাজের সময়সীমা 
নির্দিষ্ট, বাসস্থান, শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক বিনোদন এবং সময়ানুযায়ী বেতনবৃদ্ধি ঘটে রাষ্ট্রায়ত্ত 
কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের অধীনস্থ হওয়ার ফলে । এই প্রবন্ধে একালের শ্রমিকদের উত্নতর আধুনিক 

খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের কখনোই সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করতে নেতারা আগ্রহী ছিলেন না। 
পূর্বে (প্রাক স্বাধীনতা ও প্রাক জাতীয়করণ যুগ) নেতাদের কার্যকলাপ আলোচিত হলেও 
নেতাদের মধ্যে যে দুর্নীতি, দুর্বলতা, ক্ষুদ্র স্বার্থচিস্তা তখনও প্রবল ছিল তা কিছু উল্লেখ করা 
হলেও, বর্তমান (জাতীয়করণের পর) কালের শ্রমিক আন্দোলন, সংগঠনে নেতাদের ভূমিকা 
বিশেষ আলোচিত হয়নি । শ্রমিকদের নেতারূপে নেতৃবর্গের শুধু দাবাদাওয়া পেশ ও ধর্মঘট 
পালন করাই তাদের কার্ধাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। নেতৃবর্গের উচিত শ্রমিকদের সাথাজিক দায়িত্ব- 
কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু কয়লা খনি শ্রমিকদের কাজের নেশার তুলনায় 
পানীয়ের নেশাই প্রবল, এই গ্রহে শ্রমিক আন্দোলন ও কার্যাবলার একটি তথ্যবহ্ছল হিসাব 
তুলে ধরা হয়েছে। এখানকার অন্যতম শিল্প রেল-__তার কোন উত্থান-পতনই আলোচিত 
হয়নি। কালোহীরা আসানসোল রাণীগঞ্জের হৃদয় হলেও, রেল ছিল তার ফুসফুস স্বরূপ । 
রেলশিল্প-শ্রনিকদের সম্পর্কে কোন বর্ণনাই স্থান পায়নি। | 

আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প সংস্কৃতির রূপরেখা অঙ্কন । শিললস্থাপনার 
অঙ্গ রূপে জুল-কালেজ, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম ছাড়াও স্থানীয় সংস্কৃতি রূপে মেলা, 
বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, সংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সাহিত্য প্রতিভা, পত্র-পত্রিকা 
জন্ম, স্বাধীনতা পুর্ব ও পরবর্তীকালের চালচিত্র উল্লেখযোগ্য । কিন্তু ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কাজের সুযোগ কম হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা আজও কলকাতা ও অন্যত্র চলে * 
যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্রমাগত দুর্নীতিবৃদ্ধি, ক্ষুদ্রস্বার্থ অবনতি সুচনা করায় অপসংস্কৃতি ক্রমবর্ধমান । 

এই গ্রন্থটির স্বল্প পরিসরে শিল্পাঞ্চলের জন্ম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কয়লা খনিশিল্পকে 
কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিকচর্চা, শিক্ষার প্রসার, পৌরনগরের জন্ম এবং তার ক্রমোন্নতি, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক জীবন আলোচিত হওয়ায় আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ইতিহাসরপে গ্রন্থটি মূল্যবান ও তার 
আলোচনা প্রশংসনীয় । আসানসোল-রাণীগঞ্জের প্রকৃতি-প্রদত্ত উপহারের জন্যই গুরুত্ব যেমন 
বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি এখানকার শিল্পগুলির যেথা কাচ, সাইকেল, লৌহ, অক্সিজেন) ক্রমাবনতি 
আর সামগ্রিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়ে সামাজিক জীবনকে ভারগ্রস্থ করে তুলছে। এরজন্য দায়ী কে 
সে প্রশ্ন কিন্ত অনালোচিত রয়ে গেল। 


আসানসোলের ইতিবৃত্ত ।। সম্পাদনা-নন্দদুলাল আচার্য ।। রক্তকরবী || কলকাতা-৭০০০০৯ _. 
|| প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ || দাম 2 ১০০ টাকা ।। LL 
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মোহনদাস করমটাদ গান্ধী 


যেহেতু আমি পূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী, তার প্রবক্তা, তাই কিছু লোক আমাকে হিন্দু বলে এ 
মানতেও নারাজ । তারা বলে আমি এক প্রচ্ছস্ত স্রীষ্টান। একথাও আমাকে জোরের সঙ্গে বলা 
হয়েছে যে আমি নাকি গীতার অর্থকে কদর্থ করি যখন গীতার সেই সমস্ত মহৎ শ্লোকের মধ্যে 
আমি নির্ভেজাল অহিংসার শিক্ষা খুঁজে পাই। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু একথাও বলেছেন 
যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রবিশেষে হত্যাকাশুকেও গীতা সমর্থন করে। 
ব্যাপারে কিছু টীকাকারের এ মতামত অর্থহীন যে, গীতা হ'ল শুভ ও অশুভের চিরস্তন 
সংঘর্ষের চিত্র । বলেছেন, নিঃসংকোচে, কোন দুর্বলতা না দেখিয়ে আমাদের অস্তস্থিত অশুভকে 
দূর করাই আমাদের কর্তব্য, গীতার বক্তব্য এই। 

অহিংসা বিরোধী এ সব মতামত কিছু খুলে মেলে জানানো প্রয়োজন যে, সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আমি যা বলব, মানুষ যদি তা বুঝতে চায়, তবে এ সব মতামত 
মনে রাখা জরুরি । 

আজ চারদিকে দেখছি অহিংসা প্রসারের বিরোধী প্রতিক্রিয়া । মনে হচ্ছে, হিংসার এক 
বিধ্বংসী তরঙ্গ ধেয়ে আসছে। হিন্দু-মুসলিমের এ উত্তেজনা অহিংসায় বীতশ্রদ্ধার এক উগ্ররূপ। ৮ 

এ প্রসঙ্গ বিচার করার সময়ে আমার কথা বিবেচনা করতে হবে না। আমার ধর্ম তো 
আমার, ও আমার শ্রষ্টার মধ্যে নিবদ্ধ । যদি হিন্দু হই, সমস্ত হিন্দুসমাজ বহিষ্কার করে দিলেও 
আমি হিন্দুই থাকব। এ কথা তো বলেই চলব যে, ধর্মের পরিণাম অহিংসা। 

কিন্তু আমি মানুষের সামনে অহিংসার সেই পরম রূপটি কখনো তুলে ধরিনি। হয়তো তার 
কারণ এই যে, এই সুপ্রাচীন বার্তাটি সমাজ সমক্ষে তুলে ধরার যোগ্যতাই নেই আমার। 
বুদ্ধিগতভাবে আমি অহিংসার সে পরম রূপটি বুঝেছি, গ্রহণও করেছি। কিন্তু এখনো তা 
আমার প্রতি লোমকৃপে প্রবেশ করেনি। যা আমি স্বজীবনে বারবার আচরণ করিনি, লোককে 
তা করতে বলি না, আমার শক্তির আধার এ টুকুই। আজ নিজ দেশবাসী ভাইদের কাছে 
অনুরোধ- শুধু দুটি উদ্দেশ্যে অহিংসাকে অস্তিম ধর্ম রূপে মেন নিন। এক, বিভিন্ন জাতির 
শিখ ও পার্সী, নিজেদের মতভেদ সমাধানে হিংসার আশ্রয় নেবেন না। আর, অহিংস পদ্ধতিতেই 
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৯ স্বরাজ পেতে হবে । ভারতের সামনে সাহসভরে আমি এ প্রস্তাব রাখছি। এটা দুর্বলের হাতিয়ার 
নয়, বলবানের। ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি নয়। এ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের কথা 
তো অনেকে বলেন। কিন্তু কোন হিন্দু একটি গরুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য কোন মুসলমানকে হত্যা 
পরমাত্মার ধ্যানে ডুবে যায়। তাতেই তো মঙ্গল নিহিত । অন্যে আমার ধার্মিক বিশ্বাসের বিষয়ে 
সচেতন থাকুক। এ জন্য আমরা জোর-জবরদস্তি করলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের অধার্মিক 
যদি হিংসাশ্রয়ী কাজে নামতে হয়, সে তো লজ্জার কথা । ওদের হৃদয় পরিবর্তন করতে বা 
নিজেদের ইচ্ছা মতো ওদের এদেশ থেকে তাড়াতেই যদি হয়, আমাদের মনোবল চাই, অন্ত্রবল 

$ নয়। আমাদের এ মমোবল না জাগলে অক্ত্রবলও জোগাড় করতে পারব না। মনোবল জাগলে 

আমাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক ও জরুরী শর্ত হ'ল, উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য অহিংসা-ধর্মকে মেনে নেওয়া । তখন সমাজের দেহ- শক্তিকেও অপেক্ষাকৃত ভাল কাজে 
লাগাতে শিখব আমরা । আজ ভাইয়ে ভাইয়ে নিরর্থক লড়াইয়ে আমরা দেহশক্তি ক্ষয় করছি। 
এ লড়াইয়ে দুস্দলই ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সম্পূর্ণ দেশের সমর্থন না পাই, ততদিন 
সশন্ত্রবিদ্রোহ এক পাগলামি । সে অনুমোদন পেলে, এক বিন্দু রক্তপাত না করেই অসহযোগ 
আন্দোলন আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে। 


[ান্ধীজীর এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯ মে, ১৯২৪ সংব্যার। গান্ধী 

মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িক প্রবণতার তিনি ছিলেন চরম বিরোধী । এই অপরাধেই আর-এস 

সধ্যে। 

ভারতে বর্তমানে হিন্দুফ্যাসিবাদের এই তাণ্ডবের দিনে জাতির জনকের রচনা পুনরায় 

আমাদের পাঠের প্রয়োজন বিবেচনায় এই নিবন্ধটি প্নর্সদ্রিত হল। 
_ সম্পাদক, নক্ষত্র । ] 
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চেতনার দাসত্ব 





রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
যে-জাতির সভ্যতা যতো প্রাচীন, তার মানসিক দাসত্বের বন্ধন ততোই অধিক। ভারতের 
সভ্যতা সুপ্রাচীন, এই  প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। আর তাই “এই 


৮. সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে-পথ, সে-পথেও অনেক প্রতিবন্ধক রয়েছে। মানসিক 


দাসত্ব প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা । আমাদের দুঃখ-কষ্ট, আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক সমস্যা এতো বেশি এবং এতো জটিল যে, অত্যন্ত মুক্ত মনে সে- 
সমস্যাগুলো নিয়ে যদি আমরা চিস্তা-ভাবনা না করি, তাহলে এই সমস্যা-শুলো অতিক্রমের 
পথও আমরা খুঁজে পাব না। বর্তমান শতাব্দীর প্রারশ্তে ভরতের জাতীয়তার জোয়ার আসে, 
বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিতদের মধ্যে । এ-জাতীয়তা অনেকাংশে প্রশংসনীয় হলেও, সমাজের 
বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অন্ধ জাতীয়তাবোধ ছিল। সত্যি-মিথ্যে__-যেভাবেই হোক না কেন, তারা 
দেশের ইতিহাসকে সবচেয়ে সাচ্চা এবং গৌরবময় প্রমাণিত করার জন্য, অর্থাৎ তাদের মুনি- 
বি, লেখক এবং চিস্তাবিদ, রাজরাজড়া এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর 
নানা উল্লেখযোগ্য ও মহত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তশুলিকে প্রত্যক্ষ করা ছিল তাদের জাতীয়তার এক অঙ্গ 
। আমাদের ভারতবর্ষের সুপ্রাটীনতা, এবং এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের যারা । মানুষ, তাদের 
সর্বদাই দুনিয়ার অন্যান্য দেশ বা রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার বাসনায় তার যেমন-তেমন 
মনগড়া-এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের নামে যা লেখেন, তা যদি পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনরা স্বীকার না 
রাশিয়ান ডাচ এবং চেকরা-__অর্থাৎ পাশ্চাত্যের এতিহাসিকরা সব বেইমান। তারা সবাই মিলে 
ষড়যন্ত্র করে আমাদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে মিথ্যে কথা লিখছেন। তারা আমাদের উপাস্য 
বেদকে সাড়ে তিন হাজার বা চার হাজার বছরের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করেন না অথচ 
এই বেদ এক অর্ুদ্ধ বছর আগে রচিত হয়েছিল)। এইসব সত্যনিষ্ঠ (!) মানুষরা মনে করেন, 
যদি তারা কোনোভাবে আমাদের সভ্যতা, আমাদের গ্রন্থ এবং আমাদের মুনিধবিদের পৃথিবীর 
সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বলে প্রমাণিত করতে, পারেন, তাহলে আমাদের কাজ হাসিল হবে__ 
আমাদের ইচ্ছে পূরণ হবে। তাহলে বোধহর, সারা বিশ্ব আমাদের এঁতিহোর সুপ্রাচীনতা দেখে 
আর বাকুবিতন্ভা না করে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। আর যদি স্বাধীনতা অর্পন 
‘না করে, তাহলে আমাদের তরুণরা প্রাচীন সভ্যতার যাঁরা নির্মাতা, তাদের রক্তের উত্তরসুরী 
হয়ে তাদের মানসম্মান রক্ষার জন্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। তারা তাদের রাষ্ট্র এবং জাতির 
উন্নতির জন্যে একের পর এক মহত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যেও কুষ্ঠিত হবে না। আর তাহলে 
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আমাদের স্বাধীনতা হাসিল করতে কতোদিন লাগবে? আজকে আমাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র, নতুন 
নতুন কামান এবং মেশিনগান, সমুদ্রের নিচের সাবমেরিন বা আকাশে প্রলয় সৃষ্টিকারী উড়ো 
জাহাজ না-ই থাকুক, কিন্তু, আমরা যদি ভোজ রাজার মতো কাঠের তৈরি উড়স্ত অশ্ব এবং 
শত্রুর যে নীতিভ্ঞান, সেই নীতিজ্ঞানকেই যদি বারুদ বলে প্রমাণিত করতে পারি, তাহলে 
আমাদের আর ভাবনা কি! আমাদের এই মুর্খতার কোনো শেব-_কোনো তল নেই। আমরা 
আমাদের পূর্বজদের এশ্বর্য, গরিমা নিয়ে গর্ব করে অর্ধেক উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ব্যয় করে দিই। 

প্রাচীনকালের এতিহ্যের জন্যে আমরা এমন গর্ব অনুভব করি, যার ফলে অতীত এতিহ্যের 
শৃব্ধলে ভীষণ মোহগ্ৰস্ত হয়ে পড়ি । এবং এমন উত্তেজনা অনুভব করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের 
ধর্মের কথাবার্তা-উপদেশগুলোকে বিনা দ্বিধায় চোখ বুঁজে গ্রহণ করে নিই। বারুদ এবং 
উড়নচাকতির কতোটা সত্যি আর কতোটা মিথ্যে কে জানে, কিন্ত ধর্মের অন্ধকারের মধ্যে 
সবাই কালো বেড়াল দেখে । আর এ-দেখা তাদেরকে ঠেকাবে। ধর্মের ষোলো আনাই ঠিক কিনা, 
তার জন্যে কোনো প্রশ্ন নেই, মাথাব্যথা নেই, সত্যিনিথ্যে যাচাই করারও ইচ্ছে নেই। পুরো 
বদমাশী ব্যাপার। সে তার নিজস্ব কৌশল, টাকা-পয়সা, মিথ্যাচার এবং নানা ধরণের প্রলোভন 
মারফত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোয় করে একটা বেহায়াপনার তত্তু 
কায়েম করেছে। যার ফলে হাজার হাজার ছোট-বড়, শিক্ষিত এবং মূর্খ, কৃষ্তবর্ণ বা গৌরবর্ণ 
ভেড়ারপাল হাড়িকাঠে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর সারা জীবন ধরে এই শয়তানরা মৌজ 
করে। মৃত্যুর পরে তাদের অনুগামীরা তাদের আরও উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করতে থাকে । আর 
শতাব্দী ধরে এই অনু'গামীর দল ধূর্ত পৃথিবীর এই মহামানব এবং তার শুচিশুভ্র আত্মার প্রচার 
চালায় এবং তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সফল হয়। পুরনো দিনের কথা না হয়ে ছেড়েই দিন। 
আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের অনেকেই আর ইহ জগতে নেই, অনেকে এখনও 
বেঁচে আছেন, তাদের ভেতরকার জীবন যেমন ঘৃণ্য, তেমনি স্বার্থপর এবং অসংযমী। কিন্ত 
বাইরের জীবন- ভক্তরা তাদের দর্শন করতে আসে, তার সঙ্গে মধুর আলাপ-আলোচনায় 
নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। খুব কাছ থেকে দেখুন, দেখবেন, এইসব ধার্মিক মহাত্মাদের 
মঠ এবং আশ্রম হচ্ছে প্রচারের জন্যে মুক্ত পাঠশালা । ধর্ম প্রচার হচ্ছে ভেক, হাজার হাজার 
টাকা রোজগারই হচ্ছে সুখ্য । অনেকেই ব্যবসার খাতিরে এক সঙ্গে জুড়ে আছে। অযোধ্যায় এক 
মহাত্মা ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তার প্রতি এমন প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠে পদার্পণ করে 
তার পাণিগ্রহণ করেন। হ্যা, পাণিগ্রহণ করেছেন! প্রথমে পুরুষ ছিল, পরে ভগবানের কৃপায় 
প্রিয়তমা রূপে বিবর্তিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে কি মুশকিল! তিনি যখন শিলাখন্ডকে মানুষের 
রূপে পরিবর্তিত করতে পারেন, তখন পুরুষকে স্ত্রী রূপে রূপান্তর করা তার পক্ষে এমন কি 
কঠিন কাজ? এমন ধরণের পরিবর্তন আজকাল তো আকছার দেখা যায়। 

একটা নতুন মতবাদ এখানে পঞ্চাশ-যাট বছর ধরে লালিত হয়ে আসছে। এই মতবাদ 
হচ্ছে, দুনিয়াতে যতো রকম বোকামি ভূতপ্রেত যাদুমস্ত্র আছে__ সবকিছুকেই বিজ্ঞান বলে 
চালিয়ে দেবার চেষ্টা। বেকুব ভারতীয়রা মনে করে, অক্সফোর্ড এবং কেম্বিজ থেকে যারা পাশ 
করে বেরোয় তারা গাধা হয়ে বেরোয় না, তারা সবাই জ্যাক আর জনসনের মতো, বিজ্ঞান 
ছাড়া আর অন্য কোনো কথা বলে না। এই সব আধ-কাচা পণ্ডিতরা তাদের অসমাপ্ত জ্ঞানের 
ওপর দাড়িয়ে ভূত-প্রেত দেব-দেবী সাধু-পু জাপাঠ_ সমস্ত কিছুকেই, তিরিশ বছরের অতীতের 
যে বৈজ্ঞানিক “সিদ্ধান্ত”, তাকে সত্য বলে প্রমাণিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে! যাই হোক, 
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তাদের সেই সিদ্ধান্তগুলোর শতকরা ৭৫ ভাগ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্ধ ভক্তজনদের 
জন্যে সেই প্রাচীন বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রাহ্মাবাক্য জুড়ে দিয়ে বই তৈরি হচ্ছে। ভারতবর্ষের 
ইতিহাস- সময় এবং দেশগত হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে, নিশ্চয়ই প্রাচীন । আর আমাদের 
মুর্খামির লিস্টও দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে তেমনি বিরাট। অন্ধ জাতীয়তা এবং তার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরা 
অতীতের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ভক্তি সৃষ্টি করেছে। আর আমাদের এইসব মুর্খামিকে লালিতপালিত 
করার জন্যে তথাকথিত পচা-গলা বিজ্ঞানের ধিওরিগুলোর এবং শ্বেতাঙ্গদের উদাহরণ দেয়। 
কাজেই কেন আমরা আমাদের মগজকে বিক্রি করে অন্নের সংস্থান করব নাঃ যাদের এখানে 
উড়োজাহাজ নেই, কাঠের ঘোড়া আকাশে ওড়ে, যাদের এখানে বারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র নেই, 
মুখ থেকে নির্গত অগ্রি-হলকা দ্বারা কোটি কোটি শত্রুকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্ম করে দিতে পারে, 
যাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিস্তা এবং আত্মপ্রবঞ্থনা দেখে আজও সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে বায়, তারা 
কি কখনও কোনো মিথ্যে কথা লিখতে পারে? তেপাইয়ের ওপর ভূতকে আহান করা, 
মেপমেরিজম, হিপ্রোটিজম ইত্যাদির মারফত, প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক কায়দা-কৌশলতল আমাদের 
ধীরে ধীরে মূর্খতার সংস্পর্শে আনছে-__ তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। আর বর্তমানে তো বিজ্ঞানের 
পুরস্কার বিজেতারা সর্বত্র হরসুরাম এবং হরিরাম ব্রহ্মার বিভূতি বিতরণ করছে। এমনকি 
নোবেল পুরস্কার বিজেতা আলিওরের মতো মানুষও শেষ পর্যস্ত ভূত-প্রেতের ওপর গ্রন্থ 
লিখেছেন। আর মনপ্রাণ দিয়ে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করছেন। তাহলে আর আমাদের দেশের 
লোকের অপরাধ কোথায় £ 

এখনও পর্যন্ত শিক্ষিত মানুষরা ফলিত জ্যোতিরবিজ্ঞানকে মিথ্যে বলে মনে করেন, আর তা 
অনেকেই সমর্থন করে। জ্যোতিবীদের ভবিষ্যদ্বাণী ছাপার জন্যে আমাদের পত্রপত্রিকা নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গত ২৭ আগষ্ট “সার্চলাইট" পত্রিকা এক জ্যোতিবী মহারাজের 
আবহাওয়া-সংক্রান্ত ভবিব্যদ্ধাণীকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছে। তাহলে আর লাখ লাখ টাকা ব্যয় 
করে পুনরায় কেন যন্ত্র কেনা হচ্ছে আর বিশেষজ্ঞ রাখার প্রয়োজন হচ্ছেঃ এখন তো স্বদেশী 
জামানা। কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে জ্যোতিবীদের এখন উচিত, একটা বড় ধরণের 
ডেপুটেশন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা । তাদের অন্তত এতোটুকু বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, 
কংগ্রেসের ছুটি প্রদেশে এমন মন্ত্রী খুব কমই আছেন, যারা জোতিবী বিশ্বাস করেন না। 
জ্যোতিবীরা কম মাইনে নিয়ে দেশ-সেবার জন্যে “নিশ্চয়ই রাজী থাকবেন। তাহলে স্বদেশী 
উপায় থাকতে কী এমন প্রয়োজন আছে, আবহাওয়ার খবরের জন্যে যস্ত্রে। কী দরকার আছে 
ভূমিকম্পের জন্যে সিম্মোগ্রাফ ইত্যাদি তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রের, যার দাম হাজার হাজার টাকা। 
আর কী দরকার পনেরশো টাকা মাইনের বিশেষজ্ঞের? জ্যোতিবীরা তাদের কাজ খুব কুশলতার 
সঙ্গে করতে পারেন। তাদের না প্রয়োজন আছে যকস্ত্রের, না আছে বাইরে থেকে সংবাদ গ্রহণের। 
একটা স্থানে বসেই তার সমস্ত কথা বলে দিতে পারেন । আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা হচ্ছে, 
একই ব্যক্তি অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি___দুটি কথাই বলে দিতে পারবেন, _সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের 
কথাও । স্বরাজ আসতে যদি দেরি হয়, তাহলে নেতাদের জনম্মকুণ্ডলী দেখে বলে দেবেন, স্বরাজ 
কখন আসবে। সম্প্রতি- এ-বছরেই একজন মহারাজা ব্রিটিশ বাদশার সিংহাসন দেখার জন্যে 
বিলেতে যেতে চান। কিছু দুষ্ট-গ্রহণ তাকে খুব উত্যক্ত করছিল। আর দুষ্টগ্রহ থেকেও বেশি 
তার মাতৃদেবী উত্যক্ত করছিল। এক জ্যোতিবী এসে মেষ-মিথুন রাশি গণনা করে মহারাজকে 
আশ্বস্ত করে, কোনো গ্রহণ খারাপ নেই। আর মহারাজের মাতৃদেবীকেও বলে, মহরাজের 
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কোনো ক্ষতি হবে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। সবাই খুশি হয়। আর জ্যোতিষী বিচার করে পাঁচ 
হাজার টাকা পান। বলুন, এর চেয়ে সম্তায় জীবন-বীমা আর কোথায় হতে পারে? এমন ঘটনা 
ঘটলে আর একটা লাভ হবে। প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের একটি করে ব্রাজজ্যোতিবী আর 
দশ-পাচটা করে সহকারী জ্যোতিবী থাকলে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের আর জ্যোতিষীর 
জন্যে যত্রতত্র হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না। সহধর্মিণী এবং বাড়ির ছোট-বড় সবার জন্যে প্রতি 
বছর বর্ষফল পেয়ে যাবেন। স্বদেশী ব্যবসায়ে আপনাদের উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন । আর এর 
চেয়ে খাঁটি স্বদেশী ব্যবসা আর কি হতে পারে? যাদের আত্মা মগজ, দেহ আর গতর 
সবকিছুই একেবারে ষোলো আনা স্বদেশী । আমাদের মিথ্যে বিশ্বাস কি দু'একটা যে একটা ছোট্ট 


' লেখায় তা লেখা যাবে? আমাদের এ-দেশে মিথ্যা বিশ্বাস এতো যে তার ফাইলের অস্ত লেই। 


আর সবচেয়ে ধন্যবাদের বিবয়বস্ত হচ্ছে, এই মুর্খতার ভীষণ ভারি বোঝা মাথার ওপর নিয়ে 
আমাদের নেতারা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে চান। তাদের অগাধ বিশ্বাস বৈকুষ্ঠে ভগবান আকাশের 
নবগ্রহ এবং ইহলোকের জ্যোতিষী ওঝা এবং ধূর্তরা তাদের সঙ্গে পাতি জমানোর জন্যে সঙ্গ 
দেব। 
রা 
আমাদের দু'- ক কিতা আমাদের 
শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অধিকাংশই আমাদের মুনি-ঝবিদের এইসব অস্তুত বৈশিষ্ট্যকে সম্মান 
করতে আগ্রহী । নেতারা জানেন, এই জাতপাত আমাদের মধ্যে বিভেদ এবং কলহ সৃষ্টি করতে 
যথেষ্ট সাহায্য করছে। কয়েক বছর আগে জাতীয় সংগঠনের অভ্যপ্তরেও এর প্রভাব পড়েছে, 
আর এখন অনেকেরই তা ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্ছে। আমি অন্যসব নেতাদের কথা বলছি না। 
কংগ্রেসের নেতাদের কথাই বলছি। তারা ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন, কীভাবে জাতীয়তা এবং 
জাতপাতকে__ ডান এবং বা কাধে নিয়ে হাটবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন, 
এ-দুটিকে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। জাতপাত ভাঙতে না পারলে পরিচ্ছন্ন জাতীয়তা আনা 
অসম্ভব। আপনি যদি জাতপাত ভাঙতে না পারেন, তবে দেখবেন আপনার বাস্তব পৃথিবা 
আপনার জাতপাতের মধ্যেই অবস্থান করছে। বাইরের মানুষের সঙ্গে তো কাজ চালানো 
গোছের একটা সমঝোতা-_একটা আপসরফা আছে। যদি আপনি কোনো পদে অধিত্ঠিত হন, 
আর আপনার মধ্যে যদি সততা থাকে, তাহলে আপনার রায় বা মতামতের ওপর আপনার 
জাতভাইদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হবে। চাকরি-বাকরি দেয়া, সাব-কমিটিতে 
নেয়া, সুপারিশ-চিঠি লিখতে পারা না পারা ইত্যাদি বিষয়ে, আপনার জাতকে অবশ্যই মনে 
কুঠুরি নেই যার দূরত্ব অনেকখানি । যার একটিতে জাতপাতের মানসিকতা আছে, আর অন্যটিতে 
আছে সেই জাতপাত থেকে সম্পর্কহীন জাতীয়তা । যেমন কৃষক আন্দোলনের অংশগ্রহণ- 
কারীদের প্রথমেই অনুভব করতে হবে, তাদের সাম্যবাদ গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই। তেমনি 
জাতীয়তার পথে পা বাড়ালে, তাদের জাতপাতের প্রাচীর যে ভাঙতে হবে তা অনুভব করতে 
হবে। যদি কেউ জাতীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে চান, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাতভাইয়ের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে চান, তাহলে তিনি জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বস্ত থাকবেন না, 
অথবা তিনি ব্যর্থ হবেন। নিজের জাতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি অন্য জাতের কীভাবে 
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বিশ্বাস অর্জন করবেন? মন্ত্রীদের বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ 
জ্াতভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাকে অনায়াসে বদনামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আমার বুদ্ধিতে 
বলে, প্রদেশ, রাষ্ট্র এবং কংগ্রেসে, আর ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে সবচেয়ে 
ভালো, প্রত্যেক নেতা এখনই তাদের ছেলে-মেয়ে, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্রে-ভামী বা নাতি- 
নাতনীদের অস্তত জাতপাতের বেড়াজাল ভেঙে বিয়ে-শাদী দেন। যেমন মহাত্মা গান্ধী এবং 
রাজাগোপালাচারী করে দেখিয়েছেন। চোখ বন্ধ করে আমাদের সময়ের জন্যে প্রতীক্ষা করা 
দরকার । আমাদের মানসিক বা চেতনার দাসত্বের যে-শৃত্খল, সেই শৃহ্খলের প্রতিটি কড়াকে 
দয়া-মায়া না করে ভেঙে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বাইরের বিপ্লব থেকে অনেক বেশি 
প্রয়োজন চেতনায় বিপ্রব সংগঠিত করা । আমাদের ভাইনে-বীয়ে সামনে-পেছনে উন্মুক্ত তলোয়ার 
চালাতে চালাতে সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার টুকরো টুকরো করে সামনে এগুতে হবে। বিপ্রব এক 
লেলিহান অমিশিখা, সেই অগ্রিশিখা শুধু গ্রামের ঝুপড়িগুলোকে পুড়িয়ে খাক করে দেবে না, 
মাটির বা-হটের বাড়িঘরগুলোকেও পুডিয়ে ছাই করে দেবে। আর আমাদের নতুন পথ ধরে 


বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। 
পুনমুজ্িত হল। __ সম্পাদক। ] 
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মিলনই শক্তি, বিচ্ছিন্নতাই দুর্বলতা 





“এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান ___ এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো 
শ্ৰীষ্টান। এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধর হাত সবাকার, এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব 
অপমানভার। 
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা 
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে 
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে ৷” 

কবি কণ্ঠ থেকে কী মধুর শব্দ আমরা শুলেছি। রবীন্দ্রনাথ যেন দুই হস্ত প্রসারিত করে ভারতের 
সকল শ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করে বলছেন, এস, আমরা সবাই মিলে যাই। আমাদের মধ্যে যত 
বিরোধ আছে সব মিটিয়ে ফেলি । ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ যেন পরস্পরের মধ্যে 
ভ্রাতৃত্ব, প্রেমভাব, ও মিলনের আদর্শকে সামনে রেখে মিলিত হন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, 
শিখ এবং ভারতবর্ষে আরো যেসব ধর্ম আছে। সবাই মিলে মিশে এক ভ্রাতৃত্ব সুত্রে যেন আবদ্ধ 
হন। এবং এই ছিল সেদিনের ভাবনা । যেদিন রবীন্দ্রনাথ এ কবিতাটি লিখেছিলেন, তার পর প্রায় 
৯৩ বৎসর কেটে গেল। আমরা আশা করেছিলাম যে কবির এই মহতী বাণী আজ বাস্তবাকার 
ধারণ করে আমাদের সব বিভিব্লতাকে তুচ্ছ করতে পারবে, আর আমাদেরকে একতাবদ্ধ করে 
বিশ্বের কাছে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করতে পারবে। তা যদি হত তাহলে কত ভাল 
হত, কত সুখের ও আনন্দের হত। কিন্তু হায় ! কী এক অশুভ ঘটনা ঘটে গেল, আমাদের সর্বধর্মীয় 
আদর্শকে ভেঙ্গে দেবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা হতে লাগল । আরো মনে হল যে সেই অশুভ জ্িনিসটাই 
ভারতে স্থারীভাবে বিরাজমান থাকবে; এঁক্য, মৈত্রী ও ভালবাসার আদর্শ শয়তানের প্ররোচনায় 
চূর্ণ হয়ে যাবে। 

যে সব কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া 
বিবাদ হয়ে থাকে তা অতি তুচ্ছ এবং সামান্য । আজ যেন তাই মুখ্য ও বিশাল হয়ে দীড়িয়েছে। 
কোথায় একটা মসজিদের ভাঙ্গা অংশ পড়ে আছে, আর অমনি একদল মানুষ ঝাপিয়ে এসে 
চীৎকার করে বলে উঠল, এটা এককালে (ধরা যাক, ৫০০ বৎসর আগে) আমাদের মন্দির ছিল; 
এবং সেটাকে আবার মন্দিরে পরিণত করব। ঠিক অনুরূপভাবে বহুকাল আগে দেখা যেত 
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(সম্প্রতি এটা আর দেখা যায় না), অন্য এক সম্প্রদায় ঝাপিয়ে এস আরেক সম্প্রদায়ের মন্দিরের 
কোনো অংশকে তাদের নিজস্ব ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত করে নিলেন বা, করার জন্য তুমুল আন্দোলন 
শুরু করলেন । এই ধরণের দাবী ও পাল্টা দাবী অনেক দিন থেকে চলেই আসছে। এই সব দাবী ও 
পান্টা দাবীকে সমর্থন করার জন্য পত্র-পত্রিকায় কোনো অভাব হয় না। এমনসব পত্রিকা আছে 
(সব পত্রিকা নয়), যাদের প্রধান কাজ হল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিমের দাবী 
ও পালটা দাবীকে উসকিয়ে দেওয়া । নানারূপ অযৌক্তিক যুক্তি দিয়ে ঝগড়ার কারণকে সমর্থন 
করা হয়।যার ফলে দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে ওঠে । মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বাণী অপেক্ষা কলহ 
ও বিবাদের কথাকেই অতি উচ্চে তুলে ধরা হয়। এর ফলে দেশের চারিদিকে নানারূপ দাঙ্গা, 
হাঙ্গামা হয়। এবং সমগ্র আবহাওয়া পক্কিল, কুটিল ও জটিল হয়ে ওঠে। 

স্বাধীনতার পূর্বে নানা কারণে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদ তাদের সামাজিক স্বার্থের জন্য হিন্দু মুসলিমের 
কহল-বিবাদকে প্রশ্রয় দিত। সাম্প্রদায়িক দাবী দাওয়াকে প্রশ্রয় দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিরোধ ঘটাতো, বিটিশ চলে গেছে, কিন্তু এই কূট নীতি সম্পূর্ণ বদলায়নি আজো। ফলে আজো 
দেখা যায়, অতি সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া আরম্ত হয় । তারপর হাতাহাতি, মারামারি, লুটতরাজ, 
এই ধরণের কাণ্ড-কারখানা হতে থাকে । এবং সাধারণভাবে দেশের লোক ভুলে যায় যে নিরপেক্ষ 
আচরণ কী। ঝগড়া বিবাদ কী কারণে দূর হয়, সে চেষ্টা করা হয় না। বরং এমনসব কাণ্ড কারখানা 
করা হয়, যা বিরোধকে উসকে দেয় এবং আরো প্রচণ্ডরূপে দেশের অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধ্বংস 
করে দেয় । সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করবার জন্য হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধকে 
আরো তীব্র করে তোলা হয় । তার ফলে গোটা নির্বাচনের ব্যাপারটাই কলহ-বিবাদকে আরো তীব্র 
করে তোলে। “তুমি হিন্দু হয়ে মুসলমানকে ভোট দেবে, অথবা তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দুকে ভোট 
দেবেই ”__এই ধরণের কথা অনেক সময়ে প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং প্রার্থীদের ভোটদানকে 
আরো গুরুত্বর করে তোলে । ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ তীব্রতর হয়। 

কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তা জাতীয় ভাবের 
আদর্শকে নানাদিক দিয়ে ক্ষুন্ন করেছে। অনেক স্বপ্র প্রচণ্ড আঘাত পেল । সারা জীবনই সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির জন্য সংগ্রাম করে এসেছি। জীবন-সায়াহে নতুন সূর্যের প্রতিশ্রতি দেখতে পাব, 
ভেবেছিলাম। কিন্তু দুঃখ এই, আজো, এতকাল পরেও, একই আবেদন নিয়ে মানুষের সামনে 
দাঁড়াতে হচ্ছে। তাই আবার বলি, আমাদেরকে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সবাইকে এমনভাবে চলতে 
হবে, যেন তারা কেউ কলহের সীমার মধ্যে আত্মহারা হয়ে না যায়। একটা মসজিদের অংশ 
অপেক্ষা একটা সম্প্রদায়ের ভালবাসা লাভ করা অনেক মুল্যবান। আমি পরিস্কার বলতে চাই যে 
করার মূল্য অনেক বেশী। এ বাবরী মসজিদ-সংক্রাস্ত ব্যাপারে মুসলমান ও হিন্দুকে আপোষ 
মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। কোন্‌ কালে কত হাজার বছর আগে জনবিশ্বাস অনুযায়ী একটা স্থানে 
একটা মন্দির ছিল। তারপর কয়েক হাজার বছরের নানা এঁতিহাসিক পটপরিবর্তনের ফলে এঁ 
স্থানটির আমূল পরিবর্তন হয়েছিল । আরো কয়েক শত বছর গড়িয়ে গেল। অতি সম্প্রতি আরো 
ভঙ্ককর পরিবর্তন সংঘটিত হ'ল। এখন অবস্থাটা এমন হয়ে দাড়িয়েছে, যে আপোষ-রফা ছাড়া 
জোর করে কোনো কাজ করলে তাতে মিলন ও এঁক্যের সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। এসব স্থানকে 
সরকারের তত্বাবধানে রাখতে হবে, এবং যতদিন আপোষ না হবে, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। 
আমাদের এই সেকুলার রাষ্ট্রে কোনো ধরনের অশান্তির কারণকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এই 
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আমাদেরকে দেশ বিভাগের মত আর একটি অপকাণ্ডের মধ্যে পড়তে হবে? 

আমরা মুখে বলছি যে, আমাদের রাষ্ট্র সেকুলার রাষ্ট্র, অমাদের গর্ভমেন্ট সেকুলার গভর্ণমেন্ট। 
কিন্তু আসলে কার্যক্ষেত্রে দেখি, সরকারী কর্তৃপক্ষ সেকুলর আদর্শকে সবিশেষভাবে রূপ দেবার 
জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করেন না। সরকারকে এমনভাবে চলতে হবে যে, এই সরকার যেন 
সেকুলার আদর্শ বিরোধী কোনো কাজকেই কোনোরূপ প্রশ্রয় না দেন। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সরকারকে 
এমন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে যেন, এই রাষ্ট্র সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থে একেবারে নিরপেক্ষ হয়। 
সরকারের আচরণ থেকে দেশবাসী যেন বুঝতে পারে যে এরাষ্ট্র সেকুলার রাষ্ট্র এবং এ সকল 
সম্প্রদায়ের দাবীকে সমান মর্যাদা দিতে পারে এবং বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের বিশেষ দাবীকে 
(যার দ্বারা সকলের কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই) প্রশ্রয় না দেয়। প্রথম জীবনে এক বিদেশী 
একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে__এটাই চরম বেদনা ও পরিতাপের বিষয়। 
আশা করি, ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার এই সেকুলার আদর্শ অনুসারে -চলবেন এবং 
সেকুলার- আদর্শকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও কার্য পদ্ধতিতে বাস্তব-রূপ দেবার চেষ্টা করবেন। 
ধর্মনিরপেক্ষতাই মিলনকে নিশ্চিত করে । আর মিলনই শক্তি, বিচ্ছিন্রতাই দুর্বলতা । 
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একটি চিঠি টা 


প্রিয় রাষ্ট্রপতি, দেশের সম্মান আপনার হাতে 





হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
রি রাষ্ট্রপতি, | bi 
প্রিয় বন্ধু ও আমার অনুজ্ ভ্রাতা হিসাবে এই চিঠি লিখছি না আপনাকে । ভারতের রাষ্ট্রপতি 
হিসাবে যথোচিত গুরুত্ব সহকারেই এই চিঠি। 


গুজরাটের সাম্প্রতিক ভয়াবহ ঘটনাবলী অসংখ্য মানুষকে স্তম্তিত করে দিয়েছে। তাঁরা 
বিস্মিত হচ্ছেন মানুয কিভাবে মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারে! ১৯৩৬ থেকে আমি 
রাজনীতির জগতে আছি। আমি কম্পিত, বিধ্বস্ত, নিঃসঙ্গ বোধ করছি। জানি না কোথায় 

আমি অটলকে চিঠি লিখছি না, যদিও তাকে স্নেহ করতাম এক সময়। লিখছি না কেননা 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সে এমন সমস্ত নিষ্ঠুরতাকে মার্জনা করেছে, এমনকি সাফাই গেয়েছে যা প্রায় 
হিটলারকে হার মানায়। এমন সমস্ত নিষ্ঠুরতা যা রাজ্য প্রশাসনের প্রমাণিত মদতে সংগঠিত 
হয়েছে। আমি নিজের বেদনা আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই, কেননা আপনি সাধারণতস্ত্রের 
প্রধান, আমাদের জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক, আমাদের সমাজ জীবনের অভিন্ন আকাঙ্ষার » 
ব্যক্তিপ্রকাশ। যখন সরকার বেপথু হয় -- যেমন হয়েছে শুজরাটের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
মদতে, তখন সম্ত্রমসহ আপনারই হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, যার নামও আমি 
উচ্চারণ করতে চাই না, তাঁর মতো একটি আবর্জনাকে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা দিচ্ছেন _আমার কাছে 
তা অসহনীয় বোধ হচ্ছে। 

,স্টাইম' সংবাদপত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমী মিত্ররা তাদের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে 
কি করেছে, বিশেষত হিরোসিমা নাগাসাকিতে- তা উপেক্ষা করে; আজও মধ্যপ্রাচ্য ও অলত্র্য 
কী করছে_ তার প্রতি চোখ মুদে এই সুযোগে, “ব্লাডি ইন্ডিয়া” বলে আমাদের অভিযুক্ত করেছে। 
এই কটাক্ষ আমাদের প্রাপ্য । যখন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা অনুশোচনাহীন-ভাবে তাঁদের 
কর্তব্য পালনে ব্যর্থ তখন আপনি ছাড়া ভারতের সম্মানের এই ক্ষতির সম্ভাব্য কিছুটা মেরামতি 
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যদি অটল গুজরাটের দুঃখজনক, মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনাকে পুরোপুরি অবগত 
রাখার দায়িত্ব পালন নাও করে থাকে, তাহলেও নিশ্চই আপনি “৬ন্ছেন যে আপাদমস্তক ঘৃণা 
উৎপাদনকারী মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণিত কালক্ষেপ করেছেন। তাঁর অপরাধের মাত্রা তাঁকে অপসারণের 
দাবির যৌক্তিকতাকে যথেষ্টর চেয়ে বেশিই যুক্তি যোগাচ্ছে। সংসদে তেমন দাবি উঠেছে। 
আমি জানি না আপনি আপনার দ্বারা সরাসরি নিযুক্ত ওই রাজ্যের রাজ্যপালকে ডেকে পাঠিয়ে 
ভ্সনা করেছেন কিনা । আমার সৌভাগ্য যে তাঁর নামটা পর্যস্ত আমি জানি না। কেন্দ্রের 
দায়িত্হীনতায় কি দেশকে কলঙ্কিত, আমাদের ভবিব্যৎকে বিপন্ন হতে দেওয়া যায়? 

সাধারণভাবে শাস্তিপূর্ণ বরোদায় কারফিউ চলাকালীন, অর্থাৎ সরকারী সুরক্ষা নিয়েই, 
দুক্ধৃতিরা ঢুকে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ফৈয়াজ্ খান সাহেবের সমাধির ক্ষতি করেছে। তাটের প্রভুরা না 
জানতে পারে, কিন্তু আপনি-আমি জানি মহত্তম শিল্প সঙ্গীত (‘না বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা’) হিন্দু- ' 
ঝ মুসলিমের যৌথ সাধনা এবং তা আমাদের গর্বের। অটল ও তাঁর দলবল এখন তাদের 
‘বিশ্বাস’ স্থাপনে উদ্যত যে, মুসলিমরা “বড়জোর ভূখন্ডগতভাবে ভারতীয়*। চলতি হত্যা- 
অভিযান এবং প্রায়-গণহত্যার উৎস হলো এই ধারণা (এই অভিযানকে অবশিষ্ট ভারতে 
অনুপ্রবেশ করতে এখনও দেননি দেশের মানুষ)। এই অবস্থায় সমস্ত সাংবিধানিক সৌজন্যসহ 
আপনি ছাড়া কে আমাদের ভারতের বিবেক ও সম্মান রক্ষা করতে পারে? 

নম্র, উদার গুজরাট__দু-হাজার বছর অগের জৈন ধর্মের চমৎকার সন্ত ও দার্শনিকদের 
ভূমি; মীরাবাঈয়ের মতো ভক্তি আন্দোলনের ভূমি; হিন্দু-মুসলিমদের “হৃদয়ের এক্যের জন্য 
বেঁচে ছিলেন, জীবন উৎসর্গও করেছিলেন যিনি’ সেই গান্ধীজির শুজরাটে আজ সহস্র ক্ষত 
থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই. ধ্বংসের নিরাময় আমাদের মাটিতে একটি বাস্তব নতুন, ধর্মনিরপেক্ষ, 
মানবিক, ‘মন্দির’, নির্মাণের কর্তব্য থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে পারি না। সব সময়ের 
মতো, এবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 


ক ২১শে এপ্রিল ২০০২ 


(দেশের অন্যতম সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাতানবাই বছর বয়ঙ্ক প্রাক্তন 
সাংসদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই খোলা চিঠি প্রকাশিত হয় 
“গখশক্তি'র প্রথম পৃষ্ঠায় 24. 4. 02 তারিখে ।. এখানে উল্লেখ্য বে পত্র-প্রেরক ড. 
এবং নক্ষত্র পত্রিকার অন্যতম শ্রদ্ধেয় উপদেশক। সম্পাদক- সক্ষত ] 
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হর্ষ মান্দার 
রূপায়ণের স্বার্থে গগুগোলের সময়ে কয়েকদিন ছিলেন গুজরাটে । তিনি নিজ 
চোখে দেখেছেন দাঙ্গার ভয়াল রূপ। ধ্বংস আর পাশবিক অত্যাচারের রোমহর্ষক 
অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি তার এই “ক্রাই দি বিলাভেড কাক্ট্রি' নিবন্ধে । রচনাটি 
তারই অনুবাদ।_ সম্পাদক “নক্ষত্র'। 





তীব্রতম বিভীষিকা আর আতঙ্কের বিহূলতা তখন আমাকে বিবশ করে ফেলেছে। নারকীয় সন্ত্রাস 
এবং গণহত্যার দশদিন পরে মহাপ্রলয়ে বিধবস্ত গুজরাট থেকে আমি ফিরছি। 

আমেদাবাদে দাঙ্গার ছোবল থেকে যারা বেঁচে গেছে, সেই মৃত্যুতাড়িত মানুবদের ত্রাণ শিবিরের 
মধ্যে দিয়ে যদি যান, ২৯টি শিবিরে ৫৩ হাজার নারী, পুরুষ আর শিশুর দলাপাকানো নিদারুণ 
অস্তিত্ব চোখে পড়বে । অস্বাভাবিক আঘাতে প্রস্তরীভূত শোকবিহ্ল জনসমষ্থির বিকট প্রদর্শনী । 

অকিঞ্চিৎকর ত্রাণসামগ্রী, সম্বল বলতে পৃথিবীতে ওইটুকুই তাদের অবশিষ্ট আছে। শুকনো, 
নেভা বাতির মতো চোখ। কেউ খুব অস্ফুটে কথা বলছে। অন্যরা ত্রাণ শিবিরের অনাত্বীয়, 
অনভ্যন্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার দৈনন্দিন কাজে খুব নীরবে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য একটু দুধ, 
বড়দের জন্য যা হোক কিছু একটু খাবার, আহতদের ক্ষতে আশা-ভরসার প্রলেপ। 

কিন্ত একবার এই ত্রাণ শিবিরের যে-কোন জায়গায় বসলে ওই ত্রস্ত মানুষগুলো কথা বলতে 
শুরু করবে। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে মনে হবে বিশাল এক ক্ষতমুখ থেকে রক্তপুজের উদ্‌গীরণ। 
যে অবর্ণনীয় বিভীষিকা আর আতঙ্কের কথা তারা বলেন, তা এত তীব্রভাবে পীড়াদায়ক যে, 
মানুষের স্নায়ু সহ্য করতে পারে না। 
ওপরে নির্দয় বর্বরতার যা কিছু দেখেছে, তার চাইতে অনেক বেশি সংগঠিত সশস্ত্র যুববাহিনীর 
এবারের নৃশংসতা । এ পাশবিকতার কোনো নজির নেই। 

যা কিছু দেখেছি আর শুনেছি তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ আমি লিখছি। আদতে নিজেকেই নিজে 
বাধ্য করছি সেই অসহনীয় নরক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা কিছুটা লিপিবদ্ধ করতে। 

কেননা, অস্তত কিছু মানুষকে তা জানাতেই হবে। কিংবা এও হতে পারে যে, আমি সেইসব 
সত্যিই অক্ষম। 
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৮ মাসের পূর্ণ গর্ভবতী সেই আসন্ন-প্রসপবা মায়ের আর্তি আপনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কীভাবে 
অন্যের বোধিতে ঢোকাতে পারেন, যে মা তার সন্তানের জন্ম দিতে চেয়ে পৃথিবী কাপানো আৰ্তনাদে 
প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল? হা, দুটো প্রাণের ভিক্ষা! পরিবর্তে যাদের উদ্দেশে প্রার্থনা, তারা সেই 
গর্ভবতী জননীর পেট চিরে বার করে এনেছিল গর্ভস্থ সস্তান। পরিপূর্ণ অবয়বের মনুষ্যশিশুকে। 
আর কী আশ্চর্য, তখনও সেই আদিম ভয়াল, শল্যবিদ্দের অস্ত্রের অহমিকা এড়িয়ে সেই শিশুর 
দেহে প্রাণ ছিল, যেন শুধু পৃথিবীর চেয়ে নিরাপদ, সুরক্ষিত গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে সূর্যের মুখ 
দেখার জন্যই সেই মরণজয়ী শিশুর বেঁচে থাকা । আকাশ আর পাতাল-ছোয়া যন্ত্রণায় জীবন- 
মৃত্যুর মাঝে দুলতে থাকা অপরিমেয় রক্তক্ষরণ পাণ্ডুর জননী তখনও জীবিত ছিল সম্ভানকে 
বাঁচানোর জন্য সিংহীর মতো ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের নিন্ফল চেষ্টা । কেননা, ছিন্ন জরায়ু আর উদরের 
মধ্যেকার পাকস্থলী, অস্ত্র, বৃক্ক, নাড়িভুঁড়িসহ সবকিছু তখন ধুলো মাটিতে মেশামেশি। ক্রমশ বুজে 
আসা অক্ষিপল্লবের বোরখা দিয়ে শিশুর মুখ দেখেছিল । নরকের মাঝখানে আহাদিত সব পাশব 
চিৎকারের মধ্যে শুনেছিল শিশুর প্রথম ক্রন্দন । এতকিছুর পরেও সেই ভুলুহিতা জননীর ভাগ্য 
অবশ্যই সুপ্রসন্ন ছিল- কেননা, চোখ বোজার পরেই ধারালো ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়েছিল সেই শিশুর 
কচি হৃদপিশু। তাতেও শাস্তি নেই, তরোয়ালের এক কোপে সেই শিশুকে দ্বিখণ্ডিত করতে 
ভোলেন না সশস্ত্র যুববাহিনী। 

িচ্ুতত্তেল্ চচোনল্বলৰ, স্বাভিনা >= 

স্থির মস্তিষ্কে খুবই পরিকল্পিত এই পদ্ধতির কথা সুস্থ মনের মানুষ কীভাবে চিন্তা করবে 
যেখানে প্রথমে ১৯ জনের পরিবারকে তাদেরই ঘরের উঠোনে অবরুদ্ধ করে, হোস পাইপের তীব্র 
্াতধারায় হাটু অব্দি ডোবানো হলো । তারপর হাই-টেনশন বিদ্যুৎ প্রবাহের চালানে সেই অবরুদ্ধ 
জলরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান, অজানা আতঙ্কের ভয়ঙ্কর আঘাতে প্রস্তরবৎ নারীশিশুসহ ১৯ জনকে 
হত্যা করা হলো। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া মৃত্যু অভিযানের এই অভাবিত কৃৎকৌশল এত সুচারুভাবে 
সম্পন্ন হয় কীভাবে £ এই প্রশ্নের মুখে মনুষ্যত্ব কত নিদারুণভাবে অসহায়, তার কোনো উত্তর 
নেই। 

জুহাপাড়ার, ৬ বছরের সেই অভিব্যক্তিহীন পাথুরে চোখের ছেলেটির কথা শুনুন । যস্ত্রের 
মতো সেই নারকীয় হত্যার বর্ণনা, শুধুমাত্র লাঠি আর বন্দুকের বাটের আঘাতে তার মা আর ৬ 
ভাইবোনের হত্যাকাণ্ডের প্রলখ্িত প্রক্রিয়ার মধ্যপথে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার দরুন মৃত ভেবে 


ত্রিশ্লধারীদের বেষ্টনীর মধ্যে । খুব দ্রুত কেরোসিন তেলের প্রশ্রবণে অবগাহনের পর ৩ মাসের 
শিশুসহ সেই যুবতী জননীকে নিহশেষে ভস্মীভূত করতে সময় লেগেছিল খুবই সামান্য । 

আমি এমন কোনো দাঙ্গার কথা জানি না, যেখানে দাঙ্গার হিংস্র হাতিয়ার হিসেবে অকল্পনীয় 
যৌনবর্বরতার অস্ত্রে অবিশ্বাস্য ব্যাপকতায় নারীদের ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত করে আমূল বিদ্ধ করা 
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হয়েছে। শুজরাটের আকাশে এখনও ভয়াবহ আবিল প্রশ্বাসের পাশব-শব্দ আপনাকে সেই অস্তহীন 
বর্বরতার সন্ধান দেবে। 

গুজরাটের দশদিক থেকে আসছে গণধর্ষণের অকল্পনীয় পাশবিক সন্ত্রাসের সংবাদ । কিশোরী 
বালিকা থেকে যুবতী নারীদের তাদেরই পরিবারের পুরুষদের সামেন ফেলে পর্যায়ক্রমে বর্ষণ, 
আর ছুরি, ভোজালি কিংবা ত্রিশূলে বিদ্ধ থাকা বাবা, দাদা, দাদু, স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুকালীন 
যন্ত্রণার মধ্যে গভীরতম আরেক যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ যন্ত্রণা । মৃত্যুর তো কিছু সন্ত্রমের 
দাবী থাকে । শবদেহে পরিণত হবার আগে পর্যন্ত থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়, নিজের জীবন আর 
বেঁচে থাকার আকুতি । অথচ গুজরাটে দাঙ্গার শবগহ্ধী যৌনতা সেই অধিকারটুকু পর্যস্ত 
মৃত্যুপথযাত্রীদের দেয়নি। 

এদিকে কন্যা কিংবা পুত্রবধূ, জায়া কিংবা জননীকে মাটিতে ফেলে ত্রিশূলধারীদের তীব্র চিৎকার, 
মাঝে অপেক্ষমাণ ধর্ষণকারীদের হাতুড়ির ঘায়ে স্বামী, পিতা কিংবা ভাইয়ের মাথার খুলি ফাটার 
শ্নাযু-বিদারক ভয়ঙ্কর শব্দ। অনেক ক্ষেত্রে পেট কিংবা মাথা স্কু-ড্রাইভারে বিদ্ধ করে কুশলী 
প্রযুক্তিবিদদের মতো যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকে নিংড়ে আনার প্রলম্থিত সফল চেষ্টা। 

ত্রাণ-শিবিরেঃ আমানচক থেকে বেঁচে ফিরে আসা মেয়েদের কাছে যদি যান_ আপনাকে শক্ত 
স্নায়ুর মানুষ হতে হবে। কেননা, সেই মহিলারা আপনাকে শোনাবে (সেই অবিশ্বাস্য নিদারুণ 
ঘটনার কথা- যেখানে গণধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের বিবস্ত্র রেখেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। 
আতঙ্কে, চলৎশক্তিরহিত যৃথবদ্ধ জন্তুর মতো তারা তখন দ্বিতীয় আঘাতের আশঙ্কায় জড়োসড়ো 
জীবনান্ত মাংসম্তূপের মতো এককোণে অপেক্ষমাণ ৷ তাদের কাপড় দেওয়া হয়নি । পৃথিবীর সভ্যতা 
এবং মনুষ্য অনুভূতির সবচেয়ে বড় উদ্দীপক লজ্জাকে কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে বসিয়ে রাখা 
হয়েছে। সেখানহে দলবদ্ধভাবে এসে দাড়িয়েছে ব্লীবত্ব আর অপরিমেয় বিকৃতির সশস্ত্র জানোয়ারেরা। 
নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে ওই জীবন্ত মেয়েদের সামনে । তারপর মাতৃসমাকে ধর্ষণ করতে 
নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়সী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়সী সঙ্ঘী কুকুরের মতো রমণ করেছে 
কন্যাসম কিশোরীকে । মদ্যবয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে বালিকাকে পৌঢ-_ পর্যায়ক্রমে চলেছে 
অবর্ণনীয় যৌনসন্ত্রাস। 

এই কথাগুলি আপনাদের শুনতেই হবে। আপনি কানে হাত চেপে সেই অবসন্ন, রক্তক্ষরণে, 
ধর্ষণে ধ্বস্ত, মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মহার্ঘ উপকরণ, আক্র কিংবা বসনভূষণ হারানো মেয়েদের কাছ 
থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না। 

. লাশ্কগান্নন্ম, শাহি গনিত স্হ্্বাল্ন 

থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফিরে আসা ত্রাণ শিবিরের মেয়ে-পুরুষ; সকলেরই নিশ্চিত ধারণা 
যে, গুজরাটে যা ঘটেছে তা কিছুতেই দাঙ্গা নয়। সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠিত বর্বরতা । সুসংবদ্ধ, 

সকলের স্পষ্ট এবং দৃঢ় অভিমত- সর্বস্ব লুঠ করে অচিস্তনীয় বর্বরতার সবকিছু ছিনিয়ে 
নিয়ে, অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হচ্ছে। যে নৃশংসতা শুধুমাত্র বাইরের সশস্ত্র 
শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানেই চালালো হয়। 
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জারি 





প্রথমে ট্রাকে করে ভয়ঙ্কর প্ররোচনার বিস্ফোরক ঘোষণা করতে করতে এলাকা প্রদক্ষিণ করা । 
পেছনে আরও ট্রাক, তাতে উন্মত্ত হিংস্র সশস্ত্র যুব-বাহিনী। স্নায়ু বিদারক প্ররোচনায় যাদের আগে 


সমস্বয়-কেন্দ্রে ফলাফল, মৃতের সংখ্যা, অগ্নিকাণ্ড, লুঠ, ধর্ষণের সংখ্যাতত্তের বার্তা পাঠানো । 
সবকিছু আশ্চর্য নিয়মবদ্ধ সময়ানুবর্তিতায় গ্রন্থিত, যেমন আধুনিক সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে থাকে। 

এদের সঙ্গে কম্পিউটারে বিশ্লেষিত তালিকা, সম্প্রদায়গত সম্পত্তির সরকারী নথির কপি 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রশুলি। তাদের কাছে এই সম্প্রদয়ের প্রতিটি বাড়ি, ব্যবসার সুনিদিষ্ট হদিস 
আছে। কোন্‌ হিন্দু রেস্টুরেন্ট-মালিকের ব্যবসার অংশীদার মুসলিম, কোন্‌ মুসলিম বাড়ির পুত্রবধূ 
হিন্দু-হিন্দু মালিককে যেন আর অংশীদারিত্বের বোঝা বহন করতে না হয়, মুসলিম বাড়িতে 
আগুন লাগিয়ে সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার আগে হিন্দু-বউটিকে যাতে বার করে নেওয়া হয় 
ওই উন্মত্ততার মাঝেও সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে পুর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক।। 

এটা কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের 'অভ্যূখান হতে পারে না। নিরঙ্কুশ সতর্কতায় গৃহাত 
গণহত্যার পরিকল্পনা ছাড়া এত হিসেবী হয় না হঠাৎ (ক্রোধের উদ্‌শীরণ। 

গাভালন 2্নিভিলগ্ডাকেহ শ্মিকাধতনোা 

ট্রাকে করে গ্যাস সিলিশার আনা হয়েছে। প্রথমে ধনী মুসলিমদের বাড়ি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি 
লুঠ করা হয়েছে নিঃশেষে। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে মুল্যবান কোনোকিছু না 
ভেঙে। অপচয় কিংবা নষ্ট না হয়। এমনকি দামী জামাকাপড় গয়না, ঘড়ি, জুতো পর্যস্ত খুলে 
করা হয়েছে বেশ কয়েক মিনিট ধরে। তারপর, বিশেষজ্ঞ ঝাঁকি প্যান্টরা আগুন লাগানোর কাজটা 
অদ্রালিকা, দোকান, অফিস ঘরগুলি। বুক ফাটা আর্তনাদ, জ্বলস্ত মানুষের মাংস মজ্জা, শিরাতস্ত 
ও রক্ত পোড়ার তীব্র ঝাঝালো গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনে কার্যাসদ্ধির সেই 
বার্তা নিমেষে চলে গেছে গেরুয়াবাহিনীর সদর দপ্তরে । 

শহরের সব মসজিদ ও দরগাগুলি ভেঙে ধূলিসাৎ করে সেখানে হনুমান মূর্তি বসয়ে দেওয়া 
হয়েছে। আমেদাবাদ শহরের ক্রসিংগুলিতে বেশ কিছু দরগা ছিল। রাতারাতি সেগুলি ভেঙে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, ইট-পাথর দিয়ে মুড়ে পিচ ঢেলে সেই ধবংসাবশেষকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে 
রাস্তার সঙ্গে। এখন আর সেই দরগাগুলিকে চিহ্নিত করা তো দূরের কথা, পাকা জ্যাসফন্ট্রে মসৃণ 
রাস্তায় কোনো কালে দরগা ছিল তা মনে হবার কোনা উপায়ই নেই। 

সন্ত্রাসের নেপথ্যে পুলিশ এই অকল্পনীয় সন্ত্রাসের নেপথ্যে রাজ্য প্রশাসন আর রাজ্য পুলিশের 

জানা গেছে যে, পুলিশই প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের রক্ষা করার নামে সরাসার 
দাঙ্গাবাজদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। 
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প্রতিটি লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণ আর গণহত্যা নির্বিঘ্নে সমাধা হবার গতিপথে পুলিশই ঢাল 
হিসেবে নিরাপত্তা দিয়েছে দাঙ্গাবাজ-সন্ত্রাসবাদীদের । মুসলিমদের, তাদের মধ্যে নারী আর শিশুদের 
আকুল আবেদনেও অবিচলিত থেকেছে মূক বধিরের মতো । 

বহু ঘটনা আছে যেখানে, পুলিশ প্রাণভয়ে পালাতে থাকা সংখ্যালঘুদের গুলি করেছে। যারা 
আবার হিংস্র এবং সশস্ত্র দাঙ্গাবাজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

যে বিশাল সংখ্যক গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র, নিরীহ 
মানুষ ৷ তারাই ছিল গণহত্যার প্রধান লক্ষ্য । 

একজন, যে নাকি ইণ্ডিয়ান আ্াডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে দু-দশকের বেশি কাজ করছেন, পুলিশ 
আর সাধারণ প্রশাসনে, তারই সমপদমর্যাদার সহকর্মীদের এই অবিচলিত নিষক্রিয়তা আর ক্লীবত্ব, 
লজ্জায় আর অপরিসীম গ্রানিতে তাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে। 

অথচ এঁদের কারোরই মাথার উপরে রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে 
থাকার আইনী বাধ্যবাধকতা ছিল না। 

তার আগেই রক্ষাবাহিনীকে দ্রুত সংগঠিত করে ক্রমশ বাড়তে থাকা বর্বরতার বিরুদ্ধে 
কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যেত। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভিয়ে ফেলা যেত 
উন্মত্ত হিংসার আগুন । সংগঠিত হত্যাকীদের হাত থেকে বাঁচানো যেত অসহায় নারী আর 
শিশুদের। 
পক্ষপাতহীন নির্দেশাত্মক সাহস আর সহমর্মিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের । এমনকি, যদি আমেদাবাদে 
একজনও এমন করতো, আইনের নির্দেশ মেনে পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থেকে সেনাবাহিনীকে 
তলব করে এই হিংসা বন্ধের এবং আক্রান্ত মানুষদের রক্ষা করার তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করে 
বলতো- এক্ষুনি থামাও এসব, দাঙ্গার আগুন নিভে যেত মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । 
বেশি জ্বলতে পারে না। 

অথচ গুজরাটে -পুলিস আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হাতেই এখন খুন হওয়া নিরপরাধ কয়েকশো 
মানুষের রক্তের দাগ । এবং তাদের আশ্চর্য নীরবতার চক্রান্তে শামিল হবার দায়ে এদেশের উচ্চতর 
আমলাবাহিনীর হাতও সমানভাবে কলুষিত। 

বহ্তঙ্থত্ত্তা ওরশ 

এই হৃদয়বিদারক হিংস্রতায় যুক্ত থাকার জন্য অনেক পদস্থ পুলিস অফিসারকেই পুলিসবাহিনলীর 
অধস্তনদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে দায়ী করতে শুনেছি । এত নিন্স্তরের অস্তঃসারশুন্য মিথ্যাচার 
আর কিছু হতে পারে না। 

সুতরাং ব্যর্থতাটা নিশ্চিতভাবেই পুলিসবাহিনী আর প্রশাসনের নেতৃত্বের নিচের তলার সেই 
অধবস্তন উর্দিধারী পুরুষ কিংবা মহিলা রক্ষীবাহিনীর নয়, তাদের উপরতলার আদেশ পালন 
করার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা হয়েছে। 

গাহ্ক্লীন্বাদৌোলা কাযা িহিজ্লেল্য 

এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা, অন্যায় আর মানবাধিকারের অপরিমেয় লাঞ্ছনার সময় সেই 

নাগরিকসমাজ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল শাস্তি আর অহিংসার প্রচারক গান্ধীবাদীরা? কোথায় 
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ছিল উন্নয়নকর্মী এন জ্রি ও-রা ? কোথায় ছিল পৌরাণিক গল্পকথার মানবপ্রেমী অহিংসা, নিরামিষাশী 
গুজরাটী লোকহিতবাদীরা, যাঁদের মহানুভবতার কথা কচ্ছ আর আমেদাবাদের ভূমিকম্পের পরে 
লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল জনপ্রিয় উপকথার মতো? 

সংবাদপত্র খবর করেছে- গণহত্যার ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে শুধুমাত্র নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার 
অজুহাতে সবরমতি আশ্রমের মজবুত গেটটাও তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল ভেতর থেকে। 
অথচ উন্মত্ত হত্যা, ধর্ষণ আর নির্বিচার অগ্নিকাণ্ডের দিনগুলিতে তাড়া খাওয়া সংখ্যালঘুদের কাছে 
পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ অভয়াশ্রম হতে পারতো এই সবরমতিই। 

কোন গান্ধীবাদী নেতা; এন জি ও-ম্যানেজার সেই উন্মত্ত মৃত্যু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিজের 
জীবন বিপন্ন করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন? 

এই দেশের নাগরিক হিসেবে আর এক অসহনীয় লজ্জা, অপরাধ এবং প্লানির বোঝা আমাদের 
ন্যুক্জ কাঁধে বহন করতে হবে। 

আমেদাবাদ দাঙ্গার সব হারানো মুসলিম সম্প্রদায়ের ছিন্নমূল মানুষদের ত্রাণ শিবিরের সবকটাই 
চালাচ্ছে মুসলিম সংগঠনগুলি। যে অন্তহীন বেদনা, সব হারানো সীমাহীন উদ্বেগ, বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা আর অন্যায়ের ভয়ঙ্কর পীড়নে মুসলিম জনগণ পীড়িত হয়েছে 
সেসব হৃদয় নিংডানো ব্যথায় সমব্যাথী শুধু অন্য মুসলিমরাই। আর আমাদের কোনো দায় নেই! 
সেই যন্ত্রণা লাঘবে, ক্ষত নিরাময়ে, ধবস্ত জীবনের-্পুনর্নির্মাণে, সেই অসহনীয় অপরাধে অনুতপ্ত 
ইরা য়েন এক আর নাহিক জাবের লে সনারুরের জজ আমানের তীর জাবনের 
বাস! 

একটি রাজ্যের আক্রাত্ত সম্প্রদায়ের জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তার দায় প্রধানত রাষ্ট্রের, 
সরকারের । অথচ ২৯ টি অস্থায়ী শিবিরের কোনো একটাতে গিয়েও আপনি সরকারের ন্যুনতম 
অস্তিত্ব টের পাবেন না গুজরাট সরকার কোথাও কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থাপনা, 
নিরাপত্তাকিংবা শুধু খুন কিংবা জ্যান্ত পুড়ে মরা পিতামাতার অনাথ শিশুদের জন্য দু'বেলা 
দু'ফোঁটা দুধের ব্যবস্থাও করেনি । এক বস্তা গম কী চালও দেয়নি ৫৩ হাজার অরক্ষিত স্বজন 
হারানো আতঙ্কে সিটকে থাকা ছিন্নমূল মানুষদের জন্য__ যাঁরা একটু নিরাপত্তার খোজে, শুধু বেঁচে 
থাকার ভব্রসাটুকু পাবার জন্য এই আ্মণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। 

তুবম্মুক্তত্ভিত্ক্ত ভ্ৌীন্ক্ল্ষও জু স্ম ান্ন 

এই ভয়াবহ নৈরাজ্যের নরক পরিক্রমায় আমার মানুষ হিসেবে গর্বিত আর আশাবাদী হবার 
মতো একমাত্র অভিজ্ঞতা হলো _ -- আমি মজিদ আহমেদের মতো মানুষ আর রোশন বহেনের 
মতো জন্ম-জননীকে দেখেছি। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ঘুরে সুগভীর মানবিকতার ক্লার্তিহীন, ছেদহীন 
তাড়নায় এঁরা অহোরাত্র কাজ করে চলেছেন। চারিদিকে পোড়া মাটি আর রক্তক্ষরণের চিহ্ 11 
চারিদিকে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী ধ্বংসের ইতস্তত ভগ্রন্ত্প। অথচ এঁদের অনুভূতিতে শুধুই জীবনের 
জয়গান । মানুয্যত্বকে এত তীব্র, সনিষ্ট অথচ মগ্ন বিভঙ্গে আমি কখনও দেখিনি । আমনচকের ত্রাণ 
শিবিরের আশ্রিতারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন যে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর তরুণ সদস্যদের, 
তাঁরা প্রত্যেকেই ভোর চারটের সময় উঠে রাত একটার পর শুতে যান। যেন কোনো শিশুই ক্ষুধার 
জ্বালায় কেদে কেদে ঘুমিয়ে না পড়ে । যেন প্রতিটি দুধের শিশু দুধ পায় দু'ফোঁটা। যেন প্রতিটি 
ক্ষতে পড়ে নিরাময়ের প্রলেপ । 
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এঁদের নেতা মজিদ আহমেদ একজন স্নাতক । একটা ছোট কেমিক্যাল ভাইস ফ্যাক্টরি ছিল 
তাঁর। সেটা এখন ছাইয়ের গাদা। কিন্ত নিজের সর্বস্ব হারানো নিয়ে তাঁর এখন হা-হুতাশ করার 
সময় নেই। কারণ এখন প্রতিদিন সকালে ১৬০০ কেজি চাল অথবা গম যাই হোক, তাঁকে 
শব চি এডি লামার জরি ও লাতিন 

1 

হারের রাত এডি SS fA ক্যাম্পে ছিন্নমূল 
মানুষ আর মেয়েরা তাঁদের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে বসলে প্রতিবার রোশন 
বহেনের চোখ জলে ভরে যায় । হাতের উপ্টোপিঠ দিয়ে জল মোছেন, আবার উঠে দাঁড়ান । ক্রোধ 
কিংবা শোকে বিলাপ করার মতো বিলাসী সময় তাঁর মোটেই নেই। কার্যত কোনো রাতেই রোশন 
বহেন চোখের পাতা এক করতে পারেন না। 
চিহৃমাখা বস্তিতে তাঁদের বাস। তাঁরাই মেয়েদের স্নানের ঘর, প্রকৃতি কাজ সারার জন্য নিজেদের 

সামান্য পেট ভরাবার মতো খাবার আর হৃদয়ের অস্তস্থল থেকে উৎসারিত সাস্ত্বনায় তাঁরা 
বুকে টেনে নিয়েছেন এই প্রাইমারী স্কুল জড়ো হওয়া কয়েকশো শরণার্থীকে । 

শসাশল্পাত্বিস্বহ ক্যা স্বে তিলহ্ধত্তা {দিতে নি ভডহনেত সুত্ৰ 

এইসব ক্যাম্পের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে আমি মনে মনে উত্তর খুঁজি _ এমন একটা অন্ধকার 
মুহূর্তে বেঁচে থাকলে গান্ধীজী কী করতেন? 

কলকাতা-রায়টের সেই ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে। গান্ধীজী তখন শাস্তির জন্য অনশন 
করছেন। একজন হিন্দু-পিতা তাঁর কাছে এসে জানালেন যে, তাঁর কিশোর ছেলেকে মুসলিমদের 
এক উন্মত্ত জনতা হত্যা করেছে। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ পিতা তাঁর প্রতিশোধ নিতে চায় । শোনা যায় যে, 
গান্ধীজী পুত্ৰশোকে অন্ধ সেই পিতাকে বলেছিলেন _ যদি সত্যিই তুমি এই যন্ত্রণা ভুলতে চাও, 
এমন একটি ছেলেকে খুঁজে বার করো, যে তোমারই সস্তানের বয়সী একটি মুসলিম ছেলে । যার 
পিতা-মাতা খুন হয়েছে হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে । নিজের সম্ভানের মতো স্নেহে মমতায় বড় করে 
তোলো সেই ছেলেকে কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে সে জন্মেছে সেই মুসলিম বিশ্বাস নিয়েই তাঁকে বড় 
হতে দাও। তাহলেই তুমি পুত্ৰশোক থেকে, ক্রোধ, প্রতিশোধের তীব্র দাহ থেকে মুক্তি পাবে। 

আজকে গাহ্ধীজীর মতো মানবিকতার গভীর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। উপ্রে দাঙ্গা আর 
বদলা নেবার পাশবিকতাকে বৈধতা দেবার জন্য নিউটনের পদার্থবিদ্যার সুত্র আওড়ানো হয় 
নিলক্জিভাবে। 
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সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ 
মার্কিন আধিপত্যের সম্প্রসারণ 


১১ই সেপ্টেম্বর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
“মোড় ঘোরা” বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক মহল দাবি করছে যে ১১ই 
সেপ্টে বরের পরে পৃথিবী পালটে গেছে। অতঃপর সম্পূর্ণ নতুন সব বিধি ও নীতি আত্তর্জাতিক 
সম্পর্ককে পরিচালনা করবে। ১১ই সেপ্টে ম্বর-উত্তর পর্বকে এভাবে চিত্রায়িত করার পিছনে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহলের ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা আছে। তারা চায় এই সুযোগকে তাদের 
পৃথিবীব্যাপী আধিপত্যকে সংহত ও প্রসারিত করার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযানে ব্যবহার করতে । 
সন্ত্রাসবাদ £ নানা দৃষ্টিভঙ্গি 

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে গেলে প্রথম প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
ঘোষিত ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের” তাৎপর্য অনুধাবন করা । শুরুতেই স্পষ্ট বলে 
রাখা ভাল ‘সন্ত্রাসবাদ’ বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাশ্রাজ্যবাদী দেশগুলি যা বোঝে তা 
বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তির বোঝাপড়া থেকে ভিন্ন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই যখন জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি 
হয়ে দীড়াছিল তখন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তির জন্য সংশ্রামরত জনগণের অনেক সশস্ত্র 
লড়াইকেই “সন্ত্রাসবাদ” বলে চিহ্নিত করেছে। শুধু মার্কিন যুক্তরান্ট্রেরই নয় অন্যান্য সাত্রাজ্যবাদী 
দেশেরও এই একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমেরিকা ফিদেল কাস্ত্রো ও তার গেরিলাবাহিনীকে 
সন্ত্রাসবাদী বলেছে, তেমনই ফরাসী সরকার আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী 
বলে আখ্যা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ওঁপনিবেশিক নিপীড়কদের হিংসার প্রতিরোধে যে আন্দোলনই 
অস্ত্র তুলে নিয়েছে তাদেরকেই সন্ত্রাসবাদীর তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। 

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াইকেও স্বৈরতাস্ত্রিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই বলে বর্ণনা করা 
হতো। যারা ওঁপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণের সত্যকে বোঝেন তারা কেউ এই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ বলে চিহ্নিত করা মেনে নেয়নি। 

সন্ত্রাসবাদ হলো সাধারণ মানুষ এবং অসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্বিচার হিংসার আশ্রয় 
নেওয়া। সন্ত্রাসবাদী হিংসা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠনের দ্বারা সংগঠিত হতে পারে, আবার 
রাষ্ট্রের দ্বারাও হতে পারে। ক্ষমতাধর শ্রেণী বা রাষ্ট্রের কাছে শক্তিহীন ঝ্েধ করে কোন 
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অত্যাচারিত গোষ্ঠী বা জাতি গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা সন্ত্রাসের পথ নিতে পারে। বিপরীতে রাষ্ট্রবে 
নিয়ন্ত্রণকারী শাসকশ্রেণীগুলি রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বিরোধীদের অথবা যারা রাষ্ট্রের স্বরূপ 
উন্মোচিত করছে তাদের দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাস ব্যবহার করতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকশ্রেণীশুলি যখন ভাড়াটে বাহিনী বা ডেথ স্কোয়াড ব্যবহার করে তাও সন্ত্রাস-ই। 

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং বৈপ্রবিক আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে বৈধ হাতিয়ার 
বলে মার্কসবাদীরা স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র বা শাসকশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি 
এবং অত্যাচারিত জনগণের প্রতিবাদের সময় হিংসার ঘটনাকে পৃথক করেই দেখতে হবে। 

সমসাময়িক পর্বের প্রসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের চরিত্র এবং সন্ত্রাসবাদ যে শক্তিগুলির প্রতিনিধিত্ব 
করে তার চরিত্র আমাদের উপলব্ধি করা দরকার । সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও বিশ্বব্যাপী 
সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বিপর্যয়ের পরে সমস্ত ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল এবং পশ্চাদমুখী মতাদর্শ 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। বিশ্বজুড়েই আমূরা এই দৃশ্য দেখছি__সাবেক 
সোভিয়েতের সাধারণতস্ত্রগুলিতে, বলকানে, পশ্চিম এশিয়ায় অন্যান্য অংশে, ইউরোপে এবং 
আমেরিকাতেও । 

১৯৯০-এ্রর দশকে বিশ্বজুড়ে এশ্লামিক মৌলবাদের পুনপ্রকে।প। ঘটে। '৯০-এর দশকের 
আগেও এশ্রামিক মৌলবাদী প্রবণতা ছিল, কিন্তু তাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং নজিরবিহীন বিশ্বময় 
প্রভাব তৈরি হয়। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এইসময় আক্রান্ত হয়। 
সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বামপন্থী অভিমুখের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আলজেরিয়া এবং দক্ষিশপদ্থী 
অভিমুখের ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক। দুটি ক্ষেত্রেই তাদের সমাজের মধ্যে থেকে উঠে আসা মৌলবাদী 
শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়। বসনিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া, প্যান-এশ্লামিক আন্দোলনের প্রভাবে 
এশ্রামিক পরিচিতিসম্ত প্রতিষ্ঠার ঘটনা ঘটে। এর প্রভাব ভারতেও উপলব্ধি করা যাচ্ছে। 

কেবল এ্রশ্লামিক দুনিয়াতেই নয়, ধর্মের রাজনীতি অন্যত্রও দেখা গেছে। সাবেক 
ধুগোশ্রাভিয়াতে সার্ব ও ক্রোয়েশিয়া ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে । উভয়েই খ্রীষ্টান হওয়া 
সত্ত্বেও পৃথক চার্চের ধর্মীয় পরিচিতিসত্তা প্রতিষ্ঠার সংঘাত ঘটে যায়। একদিকে সার্বিয়ান 
অর্থোডক্স চার্চ, অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ । ভারতে আমরা হিন্দু ভাবাবেগের উত্থান 
প্রত্যক্ষ করি। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মৌলবাদী শক্তিগুলির উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে, 
বিশেষ করে রিপাবলিকান পার্টির ওপরে। 

ধর্মীয় পরিচিতিসস্তার এই বৃদ্ধি এবং অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মকভাবে তা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টার উৎস খুঁজতে হলে সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে সার্বজনীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল 
মূল্যবোধগুলির পশ্চাদপসারণের মধ্যেই খুঁজতে হবে । সমাজতস্তের বিপর্যয় পরিচিতি সত্তার 
আগেও অনেক ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া ভূম্বামী রাষ্ট্র জনগণের জীবনযাপনের রূপান্তর ঘটাতে 
ব্যর্থ হওয়ায় তীব্র অসস্তোবের জন্ম দিয়েছিল এবং চিরাচরিত পরিচিতি সত্তা, ধর্ম ও জনগোষ্ঠীগত 
সত্তার দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের মুক্তিকামী ও সার্বজনীন লক্ষ্যের পশ্চাদপসারণ 
বিশ্বপরিহ্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এহেন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। যেসব দেশের 
মানুব দীর্ঘদিন ধরে আর্থ সামাজিক অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, 
সেখানে উগ্রপস্থা জমি খুঁজে পায়। প্যালেম্তাইন, লাতিন আমেরিকার পেরু, কলম্বিয়া এবং শ্রীলঙ্কার 
তামিল সংখ্যালঘুদের মধ্যে উগ্রপত্থী শক্তিগুলির বিকাশ হয় এই দীর্ঘ নিপীড়নের প্রতিক্রিয়াতেই। 


150 নক্ষত্র ৪ 50007 বর্ষ 155-156 ৪ জানু.-জুল 2002. 





রানার বারি রার প্রানি াদ্রুরারাাররর 
দেওয়ার এখানে দরকার পড়ছে না। দেশের পর দেশে তারা সন্ত্রাসবাদী শাসন ও [্বরতন্ত্রকে 
অত্যাচার ও গণহত্যার কাজে সাহায্য ও মদত যুগিয়েছে। গুয়াতেমালা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, 
ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, নিকারাগুয়া, এল-সালভাদোর, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ- 
প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারের সন্ত্রাসে, ডেথ স্কোয়াড বা কল্ট্রাগোক্ঠীর হাতে এবং নাপাম বা 
ক্লাস্টার বোমার মতো ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মতো এভাবে সন্ত্রাস রপ্তানি বা সন্ত্রাসের কাজে অন্যদের সাহায্য করার এমন 
ব্যাপক অব্যাহত মাত্রার নজির আর কারোর নেই। 

এই জাতীয় সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১১ই সেপ্টেম্বরের মতো সন্ত্রাসবাদী 
পদ্ধতিতে চালানো যায় না। বস্তুত অতীতে আমেরিক্লা উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে সমর্থন করেছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ১৯৮০-র দশকে মার্কিন 
শাসকমহলে ধর্মীয় এবং জনগোষ্ঠীগত উগ্রপস্থাকে মদত যুগিয়েছে। আ্যাঙ্গোলার সাবিস্তির 
খুনেরা, এল-সালভাদোরে দক্ষিণপন্থী বাহিনী এবং আফগানিস্তানে সি আই এ এবং আই-এস 
আই-এর মদতপুষ্ট মৌলবাদী মুজাহিদিনদের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। 
মৌলবাদে মার্কিন মদত 

ঠাণ্ডাযুদ্ধের পর্বে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই এশ্রামিক মৌলবাদকে ব্যবহার 
করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । ১৯৫০-এর দশক থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে 
বড় মিত্র সৌদি আরব। সৌদি শাসন মৌলবাদের ধঘাঁটি। সৌদি অর্থ এবং তাদের ধর্মীয় সম্পদ 
ব্যবহার করে আমেরিকা একটির পর একটি প্রগতিশীল আরব শাসনের শক্তিক্ষয় ঘটিয়েছে। 
এটা পরিহাস যে-_ওসামা বিন লাদেন, যিনি নিজেই একজন সৌদি এবং আরও চরম 
মৌলবাদের প্রতিনিধি সৌদি রাজাদের শাসনকে আক্রমণ করেন । লাদেন অভিযোগ করেছিলেন 

পশ্চিম এশিয়ায় যতদিন পর্যস্ত সমাজতান্ত্রিক বা প্রগতিশীল আন্দোলন প্রতিহত করার 
করেছে। আজকের আফগানিস্তান ঠাণ্ডাযুদ্ধের এই দৃপ্টিভঙ্গিরই এক ফসল। ১৯৮৯ সালে 
সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তান ঠাণ্ডাধুদ্ধের এই দৃষ্টিভঙ্গিরই এক ফসল । ১৯৮৯ সালে 
সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তান থেকে সরে যায়। তার আগের এক দশক সি আই এ 
এবং পেন্টাগন মুজাহিদিনদের ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত সমস্ত ধরণের মৌলবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র 
দিয়েছে। তালিবানরা হলো গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার বা মাসুদের মতো মুজাহিদিন নেতাদের 
আরও হিংস্র উত্তরাধিকারী । হেকমতিয়ার বা মাসুদের মতো নেতারা পাকিস্তানের আই এস আই 
মারফত সি আই এ-র দ্বারাই অর্থ ও অস্ত্রে পুষ্ট ছিলেন। ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত আমেরিকার 
প্রতিপালিত মুজাহিদিনরাই আফগানিস্তান নিয়ন্ত্রণ করতো। 

১৯৯৪ থেকে আই এস আই এবং পাকিস্তানী উগ্রপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির দ্বারা সৃষ্ট 
বিষাক্ত মৌলবাদী শক্তি তালিবানদের আফগানিস্তানে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ১৯৯৬-এ তারা 
নিয়স্্রণ কায়েম করে। ওসামা বিন লাদেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আগের “জিহাদ'-এ ছিলেন, 
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পরিহাস এই যে তালিবানদের সৃষ্টিকর্তা দুই দেশ আমেরিকা পাকিস্তানের অনাগ্রহী সহযোগিতা 
নিয়ে আফগানিস্তান থেকে এই একই তালিবানদের নির্মূল করতে যুদ্ধ ঘোষণা করল । 
আরব এবং মুসলিম দেশগুলির ইতিহাস ধর্মীয় উগ্রপহ্থার এবং এরশ্রামিক মৌলবাদের 
প্রতিক্রিয়াশীল উদাহরণে ভর্তি। আলজেরিয়ায় যে এশ্লামিক গোষ্ঠীগুলি গণহত্যা সংঘটিত 
করেছিল আর যারা ওসামা-বিন-লাদেনেক দ্বারা অনুপ্রাণিত তারা একই ধর্মাহ্ধতার দ্বারা 
পরিচালিত। বেশকিছু দেশে কমিউনিস্ট এবং প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী 
এবং মুসলিম মৌলবাদী শক্তির নৃশংস আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন 
নিয়ে । যেমন ইন্দোনেশিয়ায় পৃথিবীর বৃহত্তম অ-শাসক কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম করা হয়েছিল। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী রণকৌশলই ছিল বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জনগোষ্ঠী গত 
জাতীয়তাবাদকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা। বলকান অঞ্চলে বর্বর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের 
দায়িত্ব ল্লোভাদান মিলোসেভিচ ও সার্ব জাতীয়তাবাদের ঘাড়েই চাপানো হচ্ছে। কিন্তু 


সন্্াসবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা 

ধশ্ীয় মৌলবাদ বা জনগোষ্ঠীগত উগ্র জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ যখন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর 
মনে গেঁথে যায় তাদের গোটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সঙ্গীর্ণ চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই চিন্তায় 
অন্যদের কোন স্থান থাকে না, যারা হয়তো একইরকম অত্যচার বা অবিচারের শিকার কিন্ত 
অন্য ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠীতে রয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ এবং পশ্চিমী দেশগুলির আধিপত্যের 
কারণে এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে বিপদ হিসেবে দেখে। যেসব 
মৌলাবাদী পবিত্র গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী আবার এক পৃথিবী তৈরি করতে চায় তারা আধুনিক 
প্রগতিশীল ধ্যানধারণাকেও তাদের ধর্মের বিরোধী বলে মলে করে। তারা অন্য সমস্ত দ্বদ্, 
শ্রেণীর অস্তিত্ব, সাম্রজ্যবাদী শোষণের শিকার জনগণের কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। 

এহেন একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উন্মত্ত সন্ত্রাসবাদী কাজগুলি সংঘটিত হয়। বি জে পি 
বা আর এস এস পৃথিবীর যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী-প্রবণতার জন্য ইসলামকেই দায়ী করে। আমরা 
কিন্তু জানি আসলে এই উগ্রতা অন্য ধর্ম বা ধর্মবহির্ভীত গোষ্ঠীতেও লালিত পালিত হতে পারে। 
আত্মঘাতী মানববোমা ব্যবহার করেছিল এল টি টি ই-তারা তো প্রশ্নামিক গোষ্ঠী নয়। 

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্বিচার হিংসাত্মক কাজকর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদ যা সাধারণ 
মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত তা সবসময় শাসকশ্রেণী এবং সান্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করেছে। এই 
ধরণের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে, ক্ষুব্ধ করে। ফলে তার সুযোগ 
নিয়ে রাষ্ট্র এবং শাসকেরা সাধারণ মানুষকে জড়ো করে ফেলে। ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ মার্কিন শাসকশ্রেণীকে দুর্বল করেনি, তাদের আরো শক্তিশালী করেছে। 
সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা আপাদমস্তক দক্ষিণপহী বুশ প্রশাসনের পাশে দীড়িয়ে গেছেন। 

সুতরাং, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হিংসার ভয়ঙ্কর কাজকর্মকে মার্কসবাদীরা 
সমর্থন বা অনুমোদন করতে পারে না। বিপ্লবী আন্দোলনের পথে জনসমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র ও তার 
নিপীড়নযন্ত্রের প্রতীকগুলিকে আক্রমণ করা হয়। এগুলিকে সন্ত্রাসবাদ বলে চিহ্নিত করা যায় 
না। 
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১১ই সেপ্টেম্বর-পরবর্তী পর্বকে দুটি পরস্পর বিরোধী এবং পৃথক অবস্থান থেকে দেখা যেতে 
পারে। একটি স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশই প্রস্তাব করেছে। সেটি এক স্থল পক্ষাবলম্বন £ ‘হয় আপনি 
আমাদের সঙ্গে, অথবা আপনি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে'। বিভাজিকা রেখাটি হলো সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বানানো কোয়ালিশন এবং যারা এই পথে 
অনুগমনে অরাজি এবং যাদের সন্ত্রাসবাদের সমর্থন হিসেবে নিন্দিত করা যায়। ঠাণ্ডাযুদ্বের কথাই 
অথবা “শ্বৈরাচারী' কমিউনিস্টদের মধ্যে। 

এই সাম্রাজ্যবাদী সংজ্ঞা এবং তার উদেদশ্যপ্রণোদিত স্থল সরলীকরণকে চ্যালেঞ্জ করে 
মার্কসবাদীদের একটি বিকল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক সাম্রাজ্যবাদ ও 
আন্তর্জাতিক লগ্লীপুঁজির নজিরবিহীন অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে। যাকে মুখে মুখে বিশ্বায়ন বলা 
হয়। তা আসলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার তরফে বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে পুনগঠিত করা 
এবং পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ককে তাদের স্বার্থে পুনবিন্যস্ত করার একটি পু্নবীকৃত 
অভিযান। তা করতে গিয়ে এই সময় পর্বে মুষ্টিমেয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক 
অর্থলশ্লীকারী ও কপোরেশনের হাতে সম্পদের বিপুলতম কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। আর তৃতীয় 
বিশ্বে থাকা পৃথিবীর মানুষের অধিকাংশ আরো দারিদ্র ডুবে গেছেন। 

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের এই প্রেক্ষাপটেই ধর্মীয় মৌলবাদ 
এবং জনগোষ্ঠীগত উগ্র জাতীয়তাবাদ জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্বায়ন জাতিরাষ্ট্রে সার্বভৌনত্বকে 
দুর্বল করেছে। ফলে, এই জাতীয় শক্তি বাড়তি গতি পেয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর আক্রমণের 
পেছনে ছিল ধর্মীয় উগ্রপস্থার শক্তি। যাদের বিকৃত বিশ্বাসবোধ এহেন সন্ত্রাসবাদী হিংসাকে 
যথার্থতা দেয়। সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে 
প্রতিরোধ ক্রমশ বেড়েছে, বিশেষ করে '৯০-এর দশকের শেষ দিকে। সুতরাং, সাম্রাজ্যবাদ 
নির্দেশিত বিশ্বয়নের নৃশংস শক্তি অথবা সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিতে তার প্রতিক্রিয়াশীল প্রত্যুত্তর 
- কোনটাই বিকল্প নয়। 

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তির সামনে যে প্রশ্ন হাজির করেছে তা 
হলো, এমনভাবে সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যা 
একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার জন্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে। 
তা কিভাবে সম্ভব এটাই আলোচ্য। 
বুশ প্রশাসনের আগ্রাসী পদক্ষেপ 

নতুন শতাব্দীর প্রথম বছর ২০০১ সালে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রপতি বুশের 
নতুন প্রশাসন বছরের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় আসে। তারা এমন কতগুলো 
পদক্ষেপ নেয় যা মার্কিন নীতির নতুন আগ্রাসী পর্বের সূচনা করেছে। এর আগে ক্রিন্টনের দু- 
মেয়াদের রাক্ট্রপতিত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির সুযোগ 
নিতে রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং সামরিক আক্রমণ বাড়ানো হয়েছিল । “মুক্ত বাজার এবং 
গণতন্ত্র' চাপিয়ে দেওয়া এবং জুইজ ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে নতুন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা ছিল সেই 
পর্বের চরিত্র। বুশ প্রশাসনে যাঁরা আছেন তারা পূর্বসুরিদের তুলনায় আরও দক্ষিণপত্থী এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি, প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামস্ফেল্ড, সহকারী প্রতিরক্ষা 
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সচিব পল উলফ্‌ উইৎস, রাষ্ট্রসঞ্জে মার্কিন প্রতিনিধি জন নিপ্রোপন্টে সকলেই রেগন ও আগের 
বুশ প্রশাসনের লোকজন । এরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের প্রসারের প্রতি দায়বদ্ধ এবং 
এরা খোলাখুলিভাবে বৃহৎ কর্পোরেশন ও লন্মীপুঁজির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। 

বুশ প্রশাসনের প্রথম ঘোষণা যে গোটা বিশ্বের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিক্রিয়া বহন করে, 
তাহলো, জাতীয় ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (এন এম ডি) নিয়ে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত । এরই 
সঙ্গে ২০০১-এর নভেম্বরে মোষণা করা হয়েছে যে, আমেরিকা ১৯৭২-এর ব্যালেস্টিক 
ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী চুক্তি (এ বি এম) থেকে সরে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মধ্যে সাক্ষরিত এ চুক্তিতে পরীক্ষা এবং মোতায়েনের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা 
নিয়স্ত্রিত করা হয়েছিল । জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা 
এবং মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং মহাকাশ পর্যস্ত তা প্রসারিত করার কথা ভাবা 
হচ্ছে। এই পরিকল্পনা এ বি এম চুক্তির বিরোধী । এন এম ডি-র সপক্ষে মার্কিনীদের যুক্তি হলো 
সোভিয়েত-পরবত্তী পর্বেও এমন রাষ্ট্র আহে যারা আমেরিকাকে আক্রমণ করার মতো ক্ষেপণাস্ত্র 
নিজেদের সজ্জিত করতে পারে । উত্ক্ষেপণের পর্বে এই সমস্ত ক্ষেপণান্ত্রকে নিক্রিয় করে 
ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাথে সাথে এন এম ডি চীনকে লক্ষ্যবস্তু করছে। 
উদ্দেশ্য পারমাণবিক ভারসাম্যের বদলে মার্কিন পরমাণু আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। এন এম ডি 
পরিকল্পনা এবং এ বি এম চুক্তি বাতিল নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতার জম্ম দেবে কেননা রাশিয়া 
এবং চীনকে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রত্যুন্তরে, সেই বিপদ মোকাবিলায় তাদের নিজেদের 
ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে হবে দশ বছরের আন্তর্জাতিক জৈব অস্ত্রে কনভেনশন থেকেও আমেরিকা 
সরে এসেছে। এই কনভেনশন জৈব অস্ত্রের গবেষণা এবং গণধ্বংসকারী এই বিপজ্জনক 
আমেরিকা মানতে রাজি হয়নি । তারা যুক্তি দেখায় যে, এই কনভেনশনে মার্কিন কোম্পানিগুলির 
বাণিজ্যিক গোপনীয়তা চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। জৈব অস্ত্রে কনভেনশনে এই অস্তর্থাত 
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নীতির দ্বিচারিতাকে উদ্মোচিত করেছে। পরমাণু অস্ত্র বানানোর 
চেয়ে জৈব অন্তৰ তৈরি করা অনেক সহজ । সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো অনেক সহজেই এই সক্ষমতা 
অর্জন করতে পারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি আযানপ্রাক্স জীবাণু আক্রমণ এই বিপদের একটি 
অগ্রাধিকার হলো বৃহৎ কোম্পানিগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা করা। 

বুশ প্রশাসনের পরবর্তী একতরফা সিদ্ধান্ত হলো, পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কিয়োটো 
প্রোটোকল থেকে সরে আসা। এই প্রোটোকল গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। 
প্রোটোকল মানতে না চাওয়ার কথা ঘোষণা করার সময় রাষ্ট্রপতি বুশ বলেছিলেন, চীন বা 
ভারতের মতো দেশ এ ব্যাপারে কিছু ছাড় পাচ্ছে। 

সামরিক রণকৌশলের ক্ষেত্রে পেন্টাগন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করেছে। পূবর্তন সামরিক 
কৌশল ছিল দুই ফ্রন্টে লড়াই করা । এর পরিবর্তে আমেরিকা এখন এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্য হলো চীন। একই সঙ্গে পেন্টাগন 
“জয়েন্ট ভিশন ২০২০" পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যেখানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর “পূর্ণ 
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দিগস্তবাপী আধিপত্য” অর্জনের কথা বলা আছে। এই দলিলে বলা হয়েছে, "আমাদের স্বার্থ ও 
করতে হবেই এবং পূর্ণ আচ্ছাদিত আধিপত্য অর্জনের জন্য বিশ্বজুড়ে দ্রুত শক্তি প্রদর্শনের 
তেমন এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ । এই প্রতিরোধ গত তিন বছরে আরও 
বেড়েছে। বুশ প্রশাসনের একতরফা সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেখা গেছে। দ্বিতীয়ত 
রাশিয়া ও চীন এন এম ডি-র বিরুদ্ধে যৌথ অবস্থান নিয়েছে। এই পরিকল্পনা ন্যাটোর 
অধিকাংশ ইউরোপীয় মিত্রকে দিয়ে অনুমোদন করাতে আমেরিকা ব্যর্থ হয়েছে। 

কিয়োটো প্রোটোকল থেকে আমেরিকা সরে আসার পরেও ২০০১ সালের জুলাই-এ ১৮৬ 
টি দেশ বন-এ মিলিত হয়ে এই প্রোটোকলের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক চুক্তি রচনায় এগিয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
যায়। একমাত্র ইজরায়েল তার সঙ্গী হয়। বর্ণবৈষম্যের ইতিহাস ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে গভীর 
করে এবং একটি ঘোষণাতেও একমত হয়। মানবাধিকার নিয়ে আমেরিকা খবরদারি এবং 
মানবাধিকার রক্ষার সালিশি হিসেবে বহু দেশের অভ্যস্তরীণ ঘটনায় তাদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ 
১৯৫০ সালের পরে এই প্রথম তারা সেখানে আসন হারায়। 
স্তরে প্রতিবাদের বিকাশ। ১৯৯৯ সালে সিয়াটেলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকের সময় প্রথম 
এ জাতীয় আস্তর্জাতিক প্রতিবাদের ঘটনা ঘটে । এর পরে ইউরোপের রাজধানীগুলোতে যখন 
আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠক বসেছে তখনই গণবিক্ষোভ সংঘঠিত 
হয়েছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো ইতালির জেনোয়ায় জি-৮ শীর্ষ বৈঠকের সময় জনতার 
বিক্ষোভ। সেখানেই এই বিক্ষোভের ঢেউয়ের প্রথম শহীদ পুলিশের গুলিতে মারা যান। 

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াও অব্যাহত সাম্রাজ্যবাদী অভিযান 
এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের দুই প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
তাদের হারানো কিছু জমি পুনরুদ্ধার, নিজের অবস্থান পুনঃপ্রতিক্ঠা করতে চাইছে। নিজের 
সত্যি যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড়ে তোলা কোয়ালিশন নতুন আক্রমণ 
শুরু করতে তাদের সাহায্য করেছে। আমরা যদি ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবতী পর্বের দিকে ফিরে তাকাই 
তাহলে দেখব ১৯৯১ সালে আমেরিকা উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু করেছিল তাদের পশ্চিয়ী মিত্র 
এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কিছু অনুগত রাষ্ট্রকে নিয়ে। সেই যুদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলে তাদের 
প্রভাব সংহত করতে সাহায্য করেছিল। এরপরে ১৯৯৮ সালে কসোভোকে কেন্দ্র করে 
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যুগোস্নাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো যুগোস্নাভিয়া আক্রমণ করে 
এবং কসোভোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় । এর ফলে বলকান এবং পূর্ব ইউরোপে আমেরিকার প্রভাব 
প্রসারিত হয়। প্রায় এই সময়েই ন্যাটো নতুন সামরিক নীতি গ্রহণ করে। ইউরোপে আত্মরক্ষামূলক 
সামরিক জোটের বদলে বিশ্বের যে কোন জায়গায় হস্তক্ষেপের অভিমুখে এই নতুন নীতি 
পরিচালিত হয়। বর্তমানে “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যুদ্ধ" এই পরিপ্রেক্ষিতটিকে আরও 
পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমেরিকা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। 
আবার এই কোয়ালিশনে সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন দেশকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চলছে। 
মার্কিন সামরিক আধিপত্য 

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যুগোশ্নাভিয়ায় আক্রমণ, এবং আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক যুদ্ধ 
এই তিনটি বড় সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য 
ও আধিপত্য প্রদর্শন করেছে। আজকের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় আমেরিকা চ্যালেঞ্জহীন নেতা। 
আমেরিকার নেতৃত্বই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে অটুট রাখছে এবং এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক 
মতাদর্শগত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সাহায্য করছে। আমেরিকা কেবল অর্থনৈতিক 
ক্ষমতার জোরেই এই নেতৃত্বে আসীন তা নয় । আসল কথা তার বিপুল সামরিক শক্তি। মার্কিন 
আমেরিকা একাই প্রতিরক্ষাথাতে যা ব্যয় করে তা ক্রমতালিকায় পরবর্তী ৯টি দেশের চেয়ে 
বেশি। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছিলাম আমেরিকা কীভাবে সামরিক নেতৃত্ব 
দিচ্ছে। যুগোল্নাভিয়া ও আফগানিস্তানে ন্যাটো মিত্ররা যোগ দিলেও তাদের ভূমিকা বড়জোর 
ছিল সহায়তাকারীর। 

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেটের বিপুল বৃদ্ধির সুবিধাজনক অজুহাত 
হয়ে দাড়িয়েছে। বুশের আমলে পেন্টাগনের ২০০২ সালের বাজেট রেগন আমলের পরে 
সবচেয়ে বেশি। পূর্বতন বছরের তুলনায় ৩৩০০ কোটি ডলার বাজেট বাড়ানো হয়েছে। 
২০০৩ সালের জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে ৪৮০০ কোটি ডলার বৃদ্ধির। 
সেক্ষেত্রে এই বাজেট গিয়ে দাড়াবে ৩৭৯০০ কোটি ডলারে যা ২০ বছরের মধ্যে বৃহত্তম ৷ 

ঠিক এই মুহূর্তের বিশ্ব বিন্যাসে আমেরিকার আরো একটি সুবিধা হলো গত কয়েক বছরে 
আমেরিকার তুলনায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান ও জার্মানি দুর্বল হয়েছে। সাম্প্রতিক পর্বে 
প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে অগ্রগামী অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। 

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকারী ভূমিকা সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, 
আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ককে তারা ব্যবহার করছে। ন্যাটো রূপান্তরিত হয়েছে মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন ব্রকের বিশ্বজোডা সামরিক হাতিয়ারে। আর রাষ্ট্রসঘ হয় উপেক্ষিত অথবা বিশ্বের 
যে কোন প্রান্তে মার্কিন হস্তক্ষেপের বৈধতা যোগাতেই ব্যস্ত। 

এই প্রেক্ষাপর্টেই আমাদের দেখতে হবে কী ঘটছে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 

১৯৯১ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছূড়াস্তভাবে ভেঙে যায় তখন ধনতন্ত্রের চুড়ান্ত 
বিজয়ের ভেরী বাজানো হচ্ছিল। মজার কথা ঠিক সেই সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য 
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সয়েকটি বড় ধনতান্ত্রিক দেশ অর্থনৈতিক অবনমনের পথে যাচ্ছে। তখন থেকেই অস্থির 
গ্লীপ্পজির আধিপত্যে থাকা বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রমাণিত 
য়েছে। '৯০-এর দশকে প্রথম বড় সঙ্কট আছড়ে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব-এশিয়ায় । 
ইল্যান্ডে যে আর্থিক সঙ্কট শুরু হয়েছিল তা শীঘ্রই ফিলিপাইনস্‌, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ 
্ারিয়া এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাপানকেও গ্রাস করে নেয়। ১৯৯৮ সালে এই সঙ্কট 
সাঁছোয় রাশিয়ায়, সেখানে শেয়ার বাজারে ধস নামে । সংক্রমণ এর পরে পৌঁছায় দক্ষিণ 
ঢামেরিকর বৃহত্তম অর্থনীতি ব্রাজিলে । বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই সঙ্কটকে যে মোটামুটি 
[মলাতে পেরেছে তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মার্কিন অর্থনীতির জোর। 

সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯১-৯২ সালের শ্রথতার পর প্রায় 
/ক দশক বৃদ্ধির হার অব্যাহত রেখেছিল। ২০০১-এর গোড়া থেকে মার্কিন অর্থনীতি মন্দার 
বলে ঢুকে পড়েছে। একাধিক কারণে মার্কিন অর্থনীতির এই মন্দা। যেমন চক্রাকারে অতি 
১ৎপাদন বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিনিয়োগ, শেয়ার বাজারে বিশেষত নাসদাকে 
স, বিপুল বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি এবং কর্পোরেশন এবং পারিবারিক ঝণের মতো কাঠামোগত 
১পাদান। যেহেতু বিশ্ববাণিজ্যের ২৫ শতাংশই আমেরিকার, তার অর্থনৈতিক অধোগতি পরথিবী 
সুড়েই প্রভাব ফেলে । ২০০১ সালে আমেরিকার কেন্দ্রীয় যুদ্রাভাণ্ডার ১১ বার সুদের হা 
হমানো সত্ত্বেও অর্থনীতির মন্দা কাটেনি । 

১১ই সেপ্টেম্বরের আগেই মন্দা শুরু হয়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের পরে পরিস্থিতির আনে 
সবনতি ঘটেছে এবং গত চার মাসে প্রচুর ছাটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সবমিলিয়ে ২০০১ সালে 
মা ১০ লক্ষ কর্মচ্যতি ঘটেছে। 

১১ই সেপ্টেম্বরের পরে বুশ প্রশাসন সরকারী ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দের। 
থচ তারা একাজ করবে না বলে ঘোষণা করেছিল । বস্তুত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচার 
লাকালীন বুশ সরকারী ব্যয় ছাটাই করবার কথাই বলেছিলেন । মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে 
০০০ কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দে অনুমতি দেয়। বিমান পরিবহন শিল্পকে দেওয়া হয় ১৫০০ 
ফাটি ডলার । নিউইয়র্ক পুনর্গঠনের তহবিল এবং বর্ধিত সামরিক ব্যয় হয়তো মন্দা মোকাবিলায় 
শহায্য করতে পারে। যদিও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা নিজেরাও আশা করছেন না যে, অর্থনীতি 
রে দাড়ালেও তা আগের মতো হবে। 

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের আকাঙ্খিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
তীয় বিশ্বের উপর চাপানোর কাজে ব্যবহার করছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট জোয়েলিক 
ঘাবণা করেছেন, সন্ত্রাসবাদ হলো মুক্ত বাণিজ্যের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আঘাত। নতুন পরিস্থিতিকে 
ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত দোহায় বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাণিজ্য 
আলোচনায় নতুন পর্ব শুরু করার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানের মধ্যে আমেরিকার এঁক্য গড়ে তোলে, যাতে 
বাণিজ্য আলোচনায় নতুন পর্বটি শুরু হতে পারে । এর মধ্যে বিনিয়োগ, প্রতিযোগিতা, সরকারী 
সংগ্রহে স্বচ্ছতার মতো বিষয় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে উন্নয়নশীল 
দেশগুলির ওপরে এক অসভ্ভুত বিকল্প চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয় জি-৭ দেশগুলোর কর্মসূচী 
মেনে নও, অথবা আন্তর্জীতিক ব্যবস্থায় আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ো। 

ওয়াশিংটন মতৈক্য এবং আই এম এফের নির্দেশে একটির পর একটি দেশ আর্থিক সঙ্কটে 
জড়িয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান ঝণগ্রস্ততা, মূলধনের দ্রুত বহির্গমন, মুদ্রার মূল্যহ্াস, কারখানা 
বন্ধ হওয়া এবং কর্মহীনতা প্রকট চেহারা নিয়েছে। ২০০১ সালে তুরস্ক এবং ইন্দোনেশিয়াতে 
ক্ষত্ৰ ৫ ১১011 বর্ষ 155-156 *# জানু জুন 2002. 157 





সঙ্কটমুক্ত হতে আই এম এফ ধার দেয় কড়া শর্তের বিনিময়ে । এইসব শর্তাবলী জনগণের 
জীবন-জীবিকার ওপর আরও আক্রমণ নামিয়ে এনেছে! তুরস্ক আই এম এফের কাছ থেকে 
১৫৭০ কোটি ডলার ঝণ নেয় এবং ২০০১ সালে তার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৮ শতাংশ 
কমে যায়। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্দার পাশাপাশি গত চার বছর ধরে জাপানেও গভীর মন্দা চলছে। 
এই দুই দেশ্খ মিলে পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২/৫ অংশের অংশ্বীদার। এই প্রথম 
»দমরিকা, জাপান এবং জার্মানির অর্থনীতি একসঙ্গে সক্কোচনের মুখে পড়েছে। ১৯৪৭ সালের 
'পপ্র এমন ঘটনা আর ঘটেনি । বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ৩০টি দেশের ও ই সি ডি-র অর্থনৈতিক 
বদ্ধি ২০০১ সালে মাত্র এক শতাংশ এবং ২০০২ সালে ১.২ শতাংশ পর্যস্ত নেমে আসার 
আশঙ্কা করা হচ্ছে। 

সুতরাং, বর্তমান সময়ের এই মন্দা ১৯৯৭-৯৮ এর যে সঙ্কটে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া 
আক্রান্ত হয়েছিল, তার থেকেও আরও গুরুতর । কেননা, সেই সময় মার্কিন অর্থনীতি ভালই 

আস্তর্জীতিক লগ্ীপুজির নির্দেশ অন্ধ ভাবে অনুসরণ করলে কী হয়, আর্জেন্টিনা তার 
সবচেয়ে প্রকট উদাহরণ। ১৯৯১ সালে আর্জেন্টিনা তার অর্থনীতি মূলধন বিনিয়োগের জন্য 
উম্মুক্ত করে দেয় এবং ডলারের সঙ্গে বিনিময় হার স্থায়ীভাবে বেঁধে দেয়। দেশে বেসরকারীকরণের 
বিপুল কর্মসূচী নেওয়া হয়। *৯০-এর দশকের শেবে ডলারের সঙ্গে পেসোর নির্ধারিত হার 
রক্ষা করতে গিয়ে আর্জেন্টিনা প্রচুর পরিমাণ ঝণের বোঝায় ডুবে যায়। বিদেশী ঝণের 
ব্যাপকতা ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সরকারী ব্যয়ের বড় ছাটকাটের এবং মুদ্রা 
জোগান বন্ধ করার শর্ত আরোপ করে আই এম এফ । এই শর্তেই তারা ঝণ দিতে রাজি হয়। 
এর ফলে রাজনৈতিক আলোড়ন ওঠে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনজীবিকা ও সঞ্চয় হারিয়ে রাস্তায় 
নেমে বিক্ষোভ দেখান, একপক্ষ কালের মধ্যে তিনজন রাষ্ট্রপতি পরিবর্তিত হয়। 
বেসরকারীকরণের নতুন উদ্যম 

১১ই সেপ্টেম্বরের আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমী মিত্ররা তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ও সরকারী পরিষেবার বেসরকারীকরণের একটানা চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে। ২০০১ সালের ঘটনা থেকে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০০১ এর মে মাসে 
৬৫ রি পু 
তার মধ্যে ছিল ততুর্ক টেলিকম’ কোম্পানির ণ। এরজন্য টেলি যোগাযোগ 
শিল্পকে বেসরকারী হাতে তুলে দেবার বিল পার্লামেন্টে অনুমোদন করতে হতো। সরকারের 
ভেতর থেকেই এই উদ্যোগের বিরোধিতা শুরু হলে রাষ্ট্রপতি বুশ তুরস্কের যোগাযোগ মন্ত্রীকে 
লিখিতভাবে জানান যে বেসরকারীকরণের. এই পদক্ষেপ গৃহীত না হলে তুরস্কের জন্য আই 
এএম এফের টাকা দেওয়া আমেরিকা সমর্থন.করবে না। পরিশেষে, তুরস্কের সরকার এই 
টেলিকম কোম্পানিতে তাদের শেয়ার ১ শতাংশে কমিয়ে আনে। ব্রিটেনে লেবার পার্টির 
সরকার পিছিয়ে ছিল না। তারা ঘানার সরকারকে সরাসরি চাপ দিয়ে জানায় যে জল প্রকল্পের 
জন্য অর্থলশ্লীর শর্ত হলো দেশের জলশিল্পের বেসরকারীকরপ। ঘানার সরকার জলের দাম 


ক 


| 


158 নক্ষত্র & ১0১১0 বর্ষ 156-156 # জানু.-জুন 2002. | 


দুই থেকে তিনগুণ বাড়াতে বাধ্য হয় যাতে এ শিল্পকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমী কোম্পানিশুলোর 
কাছে বেচে দেওয়া যায় । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বাজার উন্মুক্ত করার জন্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র 
বেসরকারীকরণের জন্য এবং ফাটকা ও বিনিয়োগের বিদেশী মূলধনের অবাধ চলাচলের জন্য 
এই রকম শক্তি প্রয়োগের ঘটনা ঘটছে। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর্বে এই 
প্রক্রিয়া আরও জোরদার হবে। 


যদি যুক্তির কথা ভাবা হয়, তাহলে বুশ বর্ণিত “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যুদ্ধ'- 
এর পরবর্তী লক্ষ্য হওয়া উচিত সৌদি আবর। কেন না, আল-কায়দা জঙ্গীদের সবচেয়ে বড 
মজুত ছিল এঁ দেশেই। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯ জন বিমান ছিনতাইকারীর ১৪ জনহ সৌদি 
জাত। এশিয়ায় এবং আফ্রিকার মৌলবাদী কর্মসূচীর বৃহত্তম সমর্থকদের উৎস সৌদি রাজন্য 
শাসকরা । আরেক মার্কিন অনুগামী রাষ্ট্র মিশর বহু এন্লামিক উগ্রপহ্থীদের লালন-পালন করেছে, 
যেহেতু সে দেশেই নিপীড়নমূলক শাসন চলছে। কিন্তু, বুশ প্রশাসনের দৃষ্টি ইরাকের মতো 
দেশগুলোর দিকে । যেখানে মৌলবাদীদের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। 

অর্থাৎ, একথা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না যে, “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া 
যুদ্ধ” আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরই একটি সম্প্রসারণ। ১১ই সেপ্টেম্বরের অনেক 
আগেই মার্কিন যুক্তরাক্ট্র শীতল যুদ্ধের পররতী সময়ে এমন একটি নতুন রণনীতি খুঁজে 
বেড়াচ্ছিল যা তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষাকে বৈধতা দিতে পারে । উপসাগরীয় যুদ্ধের ঠিক 
বিপদ বলে চিহ্নিত করেছিল । বিশেষ করে তেমন দেশ যাদের সামরিক শক্তিতে আঞ্চলিকভাবে 
ক্ষমতাধর হয়ে ওঠার সক্ষমতা আছে, বা ক্ষেপণাস্ত্র কিংবা পরমাণু অস্ত্র উৎপাদেনের ক্ষমতা 
আছে, যেমন চীন, ভারত, মিশর, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিল। 

তবে, এই দেশগুলোর অনেকেই ইতিমধ্যেই আমেরিকার মিত্র এবং আমেরিকার পক্ষে 
কোন বিপদ বহন করে না। সুতরাং পরবর্তী পর্বে ‘দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার উপর 
জোর দেওয়া হলো! এরা হচ্ছে সেইসব দেশ যারা মার্কিন আধিপত্য মানতে রাজি নয় এবং 
যাদের কাছ থেকে আমেরিকার বিপদের সম্ভবনা আছে বলে বিবেচনা করা হলো । এইরকম 
' কয়েকটি দেশ হলো কিউবা, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, সুদান, ইরান এবং উত্তর কোরিয়া। পরে 
এই তালিকায় ঢুকলো যুগোল্নাভিয়া। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ১১ই সেপ্টে স্বর পর্যস্ত আফগানিস্তান 
কিন্তু ‘দুর্বৃত্ত’ রাষ্ট্রের তালিকায় কখনোই ছিল না। ১৯৯৮ পর্যস্ত ক্লিন্টন প্রশাসন তালিবান 
কোম্পানিগুলি মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত পাইপ লাইন 
মধ্য এশিয়ায় জোর 

১১ই সেপ্টেম্বরের সংক্রান্ত ঘটনাবলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 
লক্ষ্য অর্জনের সাহায্য করেছে। তাহলো, মধ্য এশিয়ায় প্রবেশাধিকার । যার জন্য আফগানিস্তানের 
শপর নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরী। কিছুদিনের আফগান যুদ্ধ এখন প্রায় গুটিয়ে আসছে। এরপরে 
মার্কিন সেনারা শুধু আফগানিস্তানেই থাকবে না, মধ্য এশিয়াতেও থাকবে। খবর পাওয়া 
যাচ্ছে কিরঘিজিস্তানে মার্কিনীরা একটি বিমানঘাটি বানাচ্ছে। প্রায় ৩০০০ সেনা পরিবহন এবং 
যুদ্ধ বিমান মেরামতির কাজে এই খাঁটি ব্যবহৃত হবে। 
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উজবেকিস্তান এবং পাকিস্তানে যেসব সামরিক ঘাটিতে মার্কিন সোনারা রয়েছে সেখানে 
রানওয়ে উন্নত করা হচ্ছে; আলো, যোগাযোগ বাবস্থা, গুদাম এবং আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। 
এগুলো থেকে ইঙ্গিত মেলে এই ঘাঁটিগুলি দ্রুত সৈন্য মোতায়েনের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য নিয়ে 
ব্যবহৃত হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সৌজন্যে আমেরিকা এখন মধ্য এশিয়ায় স্থায়ী 
সামরিক উপস্থিতির সুযোগ করে নিয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন এতে রাজি হয়ে গেছেন 
এই আশায়, যে চেচনিয়ায় তাকে অবাধে কাজ করার অনুমোদন দেবে আমেরিকা এবং মার্কিন 
সমর্থন নিয়ে রাশিয়ার মধ্যে তার নিজের অবস্থান তিনি দৃঢ় করতে পারবেন। 

কসোভো নিয়ে যুদ্ধের দু'বছর পরেও সেখানে ৫৪০০ সেনা রয়ে গেছে। বসনিয়ায় যুদ্ধের 
তিন বছর পরেও সেখানে ৩০০-র বেশি মার্কিন সেনা রয়ে গেছে। মধ্য এশিয়া থেকে 
পাততাড়ি শুটানোর কোন তাড়া মার্কিনীদের থাকবে না। 
দক্ষিণ-এশিয়ায় ঘাঁটি গড়ছে আমেরিকা 

মার্কিন সামরিক বাহিনি ইতিমধ্যেই আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পাকিস্তানে ঘাটি গেড়েছে। 
আমেরিকার পরের পদক্ষেপ হলো ভারতের সঙ্গে নিয়মিত সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা । 
আগামী দিনগুলোতে ভারত-মার্কিন সামরিক সম্পর্ক বিরাট আকারে বাড়তে চলেছে। ১৯৯৮ 
স:হল ভারতের পরমাণু পরীক্ষার পর সামরিক সহযোগিতা চুক্তি রূপায়ন স্থগিত রেখেছিল 
শ্'পুনরিকা। ১১ই সেপ্টে বরের আগেই বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার সেই চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত 
করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। “সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" দক্ষিণপন্থী ভারত সরকারের কাছে 
আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর রাজনৈতিক ও সামরিক বন্ধন গড়ে তোলার আদর্শ সুযোগ 
উপস্থিত করেছে। মার্কিন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল নেপালের সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন 
সেদেশে মাওবাদী শক্তির মোকাবিলায় আমেরিকা সামরিক সহায়তা দেবে। 

১১ই সেপ্টেম্বরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার বড় রকমের রূপাস্তর ঘটে 
গেছে। মার্কিনীরা এই অঞ্চলে এমনভাবে ঘাঁটি গেড়েছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। 


যুদ্ধের সম্প্রসারণ 
আফগানিস্তানে যুদ্ধের দ্রুত সাফল্য এবং তালিবান শাসনের অপসারণ আমেরিকাকে অন্যত্রও 


একই ধরণের সামরিক অভিযানে পরিকল্পনা করার সাহস যোগাচ্ছে। ২০০১ এর ডিসেম্বর জুড়ে “ 


বুশ প্রশাসনের মধ্যে প্রভাবশালী অংশ এই যুদ্ধকে ইরাক পর্যস্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার সপক্ষে 
সওয়াল করেছেন। তবে, আল-কায়দা নেটওয়ার্কের সঙ্গে ইরাকের যোগাযোগের সমর্থনে অনিচ্ছুক 
হওয়ায় এবং অন্য আরব দেশগুলোর ওপর কিছু প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় আপাতত 
যুদ্ধবাজরা এগোতে পারেনি । তারপরই শোনা গেল সোমালিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া 
এবং ফিলিপাইনসের মতো দেশে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চালানো হতে পারে। 

এখনো পর্যন্ত আমেরিকা তথাকথিত বিপদের বিরুদ্ধে অনুগত সরকারগুলোর মাধ্যমেই 
সেনা অভিযান চালানোর পদ্ধতি নিয়ে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইননের সরকার 
যুক্ত করতে অনিচ্ছুক । সম্প্রতি ফিলিপাইনসের সরকার আমেরিকার সঙ্গে পারস্পরিক সামরিক 
পরিকাঠামোগত সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকা বিশেষ 


বাহিনীর ৬৫০ সেনা এবং সামরিক উপদেষ্টাকে ফিলিপাইনসে যৌথ মহড়ার জন্য পাঠিয়েছে। 
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শক 


সেদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের আবু সায়েফ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের সেনাবাহিনীর 
অভিযানকে আরও শক্তিশালী করতেই এই যৌথ মহড়া । এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বড আকারের 
বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে । সেদেশের উপরাষ্ট্রপতি তিয়োলিস্তো শুইনগন এ চুক্তির বিরোধিতা 
করে বলেছেন যে তা হলো ‘একটি গোপন চুক্তি, যা মার্কিন সেনাদের স্থায়ী উপস্থিতির রাস্তা 
করে দিচ্ছে।' 
লক্ষ্যস্থল £ বিপ্লবী আন্দোলন 

গোটা পৃথিবীতেই এই একই কায়দা অনুসৃত হবে। ইতোমধ্যেই কলম্বিয়ায় এফ এ আর সি 
এবং অন্যান্য গেরিলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকানরা কলম্বিয়ার সেনাবাহিনীকে অথ 
দিচ্ছে, সামরিক উপদেষ্টা পাঠিয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা ঘোষণা করেছে 
সামরিক সাহায্য আরও বাড়ানো হবে। 

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আমলে মুক্তির জন্য সংশ্রামরত জনগণের জন্য কী 
অপেক্ষা করছে, তা নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছে প্যালেস্তিনীয় জনগণের ক্ষেত্রে । ইজরায়েলের 
সংগ্রামকে আক্রমণ করতে ৷ ইজরায়েলের ট্যাঙ্ক, জঙ্গি হেলিকপ্টার এবং সেনারা ইচ্ছেমতো 
প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের এলাকায় শহর দখল করছে। শ্যারণ ইয়াসের আরাফতকে পয়লা 
নম্বরের সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ, এই শ্যারণ লেবাননে সাবরা ও শাটিলা 
শিবিরে হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয়ের হত্যাকারী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ মদতে দ্বিতীয় 

ইস্তিফাদাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। 
ক বিশ্বজুড়ে আমেরিকা যেভাবে বিভিন্ন সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করে তা থেকেই 
প্রমাণিত হয় যে কেবল যারা নির্বিচার সন্ত্রাসে যুক্ত তারাই আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য নয়। 
এই তালিকায় এমন সংগঠন ও আন্দোলনও পড়ে যায় যারা গ্রামের গরিবদের অধিকারের 
জন্য লড়াই করে বা নিপীড়ক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যেমন, কলম্বিয়ার রিভলিউশনারি 
আমর্ড ফোর্সেস অব কলম্বিয়া এফ এ আর সি), প্যালেস্তাইনের পপুলার ফ্র-ট অফ প্যালেস্তাইন 
(পি এফ এল পি) এবং ফিলিপাইনসের কমিউনিস্ট পার্টির নিউ পিপলস আর্মি মার্কিন বিদেশ 
মন্ত্রকের বিদেশী সন্ত্রাসবাদী তালিকায় আছে। এই সংগঠনগুলির কয়েকটি যে রণকৌশল নিয়ে 
চলে তা বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের প্রশ্নে যথাযথ কিনা তা নিয়ে সমালোচনার অবকাশ 
আছে। কিন্তু, সে অন্য কথা । আর আমেরিকার ইচ্ছে হলো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার এবং প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো সমস্ত আন্দোলনকেই সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করা। 

মার্কিনী চাপাচাপিতে অনেক সরকারই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আরও দমনমূলক আইন 
রচনা করছে। এইসব আইন বিক্ষোভ ও বিরোধী আন্দোলন দমনের কাজে ব্যবহৃত হবে। 
শুয়াতেমালায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবিরোধী কমিশন গঠিত 
হয়েছে। অথচ, একই সেনাবাহিনী বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং মায়া-ইন্ডিয়ানদের হত্যাকাণ্ডের জন্য 
দায়ী। আমেরিকার অনুগত মিত্র তুরস্ক, মিশর এবং অন্য কয়েকটি দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
অভিযানকে ব্যবহার করে অত্যাচারের মাধ্যমে নিজেদের বর্বর শাসনকে আরও জোরদার 
করবার চেষ্টা চালাবে । ইউরোপেও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব এবং 
অশ্থেতাঙ্গ সংব্যালঘুদের হয়রানির কাজে ব্যবহার করা হবে। 

সুতরাং, ১১ই সেপ্টেম্বরের পরবতী সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির আশু সম্ভাবনা 
তেমন উজ্জ্বল নয়। মার্কিন সামরিক শক্তির বিপুল জোর, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার 
যুদ্ধে তাদের সঙ্গদানের জন্য অধিকাংশ দেশ ও শাসকদের আগ্রহ এবং একটি নয়া উদারনৈতিক 
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ব্যবস্থা চাপিয়ে ES REE TO রিটন রন রানার 
একে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা দরকার । 


কিন্তু, আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির শুধু এই অংশটি দেখতে যাওয়া ভ্রান্ত হবে। "৯০ এর দশকের 
মধ্যভাগ থেকে বিকাশমান প্রতিরোধের প্রবণতা মুছে যায়নি। আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময় আমেরিকার 
তৈরি করা কোয়ালিশন অসমধর্মী এবং অস্থিতিশীল । বাস্তবে এটি একতরফা মার্কিন কার্যকলাপের 
একটি আবরণ মাত্র । অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে মার্কিন সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব পল উলফ উইৎস 
নির্ধার করা ।” (ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ৯ জানুয়ারি ২০০২)। মধ্য এশিয়ায় মার্কিন 
পরিকল্পনা রাশিয়া বা চীনের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মধ্য প্রাচ্যে সৌদি অরবের মতো 
মার্কিন মদতপুষ্ট শাসনগুলিকে ক্রনেই ভঙ্গুর দেখাচ্ছে! ১৯৯১ এর উপসাগবের যুদ্ধের মতো 
এবারে আর ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে আরব দেশগুলির সরকার সমর্থন জোগাতে 
পারবে না জনমতের কারণেই। 

উন্নত ধনতাস্ত্িক দেশগুলিতে প্রভাবফেলা বিশ্ব জোড়া অর্থনৈতিক মন্দা সাম্রাজ্যবাদ ও 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে দ্বন্বকে তীব্রতর করবে। ১১ই সেপ্টেম্বরের আগে গণ-প্রতিরোধের 
যে শক্তি গড়ে উঠেছিল এবং যা নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছিল তা আবার পুনবি্যস্ত 
হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা এবং 
অর্থনৈতিক দুর্দশা জনগণের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনবে প্রকৃত সমস্যাগুলোর দিকেই। সন্ত্রাসবাদের 
বিরুদ্ধে সমাবেশের শাসকশ্রেণীর কর্মসুচী আর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে না। এখন 
হয়তো বিদেশী অভিবাসী এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা জনসমর্থন 
পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অসন্তোষ ব্যক্ত করার পর গণতান্ত্রিক অধিকার যখন আক্রান্ত হবে তখন এই 
পরিস্থিতি পালটে যাবে। 

সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড়ে তোলা কোয়ালিশন অটুট থাকবে না। বিভিন্ন দেশের 
শাসকমহলের মধ্যে দ্বন্দ এবং নয়া উদারনীতির লাগাতর আক্রমণ জনগণের মধ্যে প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধের শক্তিকে গড়ে তুলবে। 

খুব বেশি দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দক্ষিণপন্থী অনুগামীরা স্বাধীনতা বনাম সন্ত্রাস, গণতন্ত্র 
বনাম ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বন্দকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলে চালাতে পারবে না। মানবজাতির এক বিপুল 
অংশের ওপর ক্রমেই যে সঙ্কট নেমে আসছে তা এ ধারণাটাকে পালটে দিতে বাধ্য। বিশ্বজুড়ে 
সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ কমছে, আয় কমছে, জীবিকা আক্রান্ত, বৈষম্য বাড়ছে এবং ক্ষুধা ও 
রোগের মোকাবিলায় ব্যর্থতা চরমে উঠেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক নিজেই সতর্ক করেছে যে বিকাশের নিন্নমুখী 
গতি হাজার হাজার অত্যন্ত গরীব মানুষকে জীবনের প্রাস্তসীমায় ঠেলে দেবে। 

“উদ্ভুত ঘটনাবলীর এই প্রেক্ষাপটেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামগুলিকে 
সংহত করতে হবে। একদিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার তথাকথিত যুদ্ধ ও তার ফলাফল 
এবার অন্যদিকে সমস্ত ধরণের মৌলবাদ ভিত্তিক স্াসবাদ উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম 
জারি রাখতে হবে। 

সৌজন্য £ মার্কসবাদী পথ, বৰ্ষ ২১, সংখ্যা ৩, ২০০২ 

[ সামান্য সংক্ষেপিত] 
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সপ্ত সাম্প্রদায়িকতা ? ভারতে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদের গুপ্ত অস্ত 


সুন্নাত দাশ 


গুজরাটে গত দুমাস ধরে চলছে অবাধ সাম্প্রদায়িক গণহত্যার বহ্যৎসব। প্রথমে ২৭ 
এক্সপ্রেসে ৫৮ জনকে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারলো। আর তার বদলা চলছে পুলিশ প্রশাসন 
আর-এস-এস ও মোদী সরকারের যৌথ উদ্যোগে মুসলমান নিধন যক্ছে। ইতোমধ্যে দুইহাজারের 
বেশি নারী-শিশু-বৃদ্ধ-পুরুষ নিহত। তিন লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া । একেবারে ত্রিশের দশকে 
হিটলারের জার্মানী । স্বস্তির বিষয় দাঙ্গাটা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যর্থ । 
জনগণের জাগ্রত চেতনাকেই এরজন্য অভিনন্দন জানাতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে 
আজও আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে_ যারা পাল্টা খুনের ও বদলার নীতিতে বিশ্বাসী । 
এই রচনা তাদের নিয়েই! কারা এরা? 

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে এমন ব্যক্তির সংখ্যা আজও কম নয় যারা বলে থাকেন 
‘আমরা’ বাঙালী, ‘ওরা’ মুসলিম। মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষও যে বাংলাভাষী হওয়ার সূত্রে 
বাঙালী জাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ অনেক তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই বোধ 
দুভগ্যিজনকভাবে এখনও জাগেনি। তবে এর অনেকটাই অজ্ঞতা-প্রসৃত। তাদের কথা বলছি 
না। এই রচনায় তাদের কথাও খুব বেশি বলতে চাই না--যারা খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িকতার 
পক্ষপাতিত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা করে, দাঙ্গার বিষ ছড়ায়, প্ররোচনা যোগায়। হিন্দু বা মুসলিম 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই জাতীয় লোকের দেখা মেলে। এরা মৌলবাদী । ভারতের প্রধান 
দুই ধৰ্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সুসম্পর্ক ও জাতীয় এঁক্য খণ্ডিত করার লক্ষ্যে এরাই অযোধ্যায় 
বাবরি মসজিদের চুড়ায় উঠে তাশুব করে কিংবা ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা চালায়। এদের 
চরিত্র সকলেরই জানা। জনসংখ্যার দিক থেকে এজাতীয় ধর্মোন্মাদের সংখ্যা খুব বেশি না 
হলেও-_-এরা মারাম্মক। তবে এর থেকে কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয় সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা 
(Loss Communalism) বা চোরা সাম্প্রদায়িকতা__যা বহুক্ষেত্রেই সাধারণভাবে ঝুট- 
ঝামেলায় না থাকা নিরীহ মানুষকেও ভয়ঙ্কর ধরনের সাম্প্রদায়িক বানিয়ে ফেলে। সাধারণভাবে 
ঝুট-ঝামেলায় না থাকা নিরীহ মানুষকেও ভয়ঙ্কর ধরণের সাম্প্রদায়িক বানিয়ে ফেলে। যাকে 
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নিবরাস কার TS NEE THES EEA 
তারাই যেন হঠাৎ সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট চলচ্চিত্র 'হীরক রাজার দেশের মগজধোলাই-যন্ত্রশালা' 
থেকে বেরিয়ে এসে ধর্মীয় সম্প্রদায়গতভাবে পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে । একটি সুন্দর 
স্বাভাবিক মানুষ রাতারাতি পরিণত হয় ‘অমানুষ’ ও 'দাঙ্গাকারী”তে। এই রচনায় এবিষয়েই 
কিছু আলোচনা হবে। 

সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মীয় মৌলবাদ ও ফ্যাসিবাদ এবং তার রাজনীতিকরণ বর্তমান ভারতবর্ষের 
প্রধানতম বিপদ তাতে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক 
কর্মসূচী ও নির্বাচনী ইশ্তেহারের মূল উপাদান পরিণত করে হিন্দুত্ববাদী সঙ্ঘ পরিবারের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় জনতা পার্টি সমগ্র ভারতবর্ধকে একটি অতল খাদের কিনারার ঠেলে 
নিয়ে এসেছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সামনে। 

আজ নানা বিপদ ও আশঙ্কা । বিপদ তথাকথিত বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক শক্তিতে ক্ষমতবান 
সাম্রাজ্যঘাদের; বিপদ ভারতের শাসকশ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলির নগ্র-নিলজ্জ 
ধনিক তোষণ ও সাশ্রাজ্যবাদ-নির্ভর জনবিরোধী নীতির; বিপদ ভয়াবহ বেকারী ও কর্মহীনতার; 
বিপদ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্রের; বিপদ অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অনুন্রতির এবং বিপদ 
প্রশাসন ও সমাজজীবনের প্রায় সর্বত্র ভয়ঙ্কর দুর্নীতির। এর কোনটিই কোনোটার সাথে পৃথক 
নয়; বরঞ্চ পরস্পর সম্পৃক্ত । কিন্ত এই সবক’টি বিপদ থেকেও আজ যে সাম্প্রদায়িকতা ও 
বি.জে-পি-র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ প্রধানতম আশঙ্কা রূপে চিহ্নিত তা বিনা কারণে নয়। হিন্দুত্ববাদী 
সঙ্ঘ পরিবার (অর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি) ও বি.জে.পি -র অভিযান যদি 
বর্তমান ভারতবর্ষে বিজয়লাভ করে তবে তা আজকে যেটুকু গণতান্ত্রিক বাতাবরণ রাজনৈতিক 
ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যামান_ তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করবে এবং ভারতীয় জনগণকে 
এমনভাবে পঙ্গু করে রাখবে যাতে তরা উপযুক্ত বিপদগুলির বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত 
প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে না পারে। বস্ততপক্ষে, ভারতীয় ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের শক্তির 
ক্ষমতাসীন ও বিজয়ী হবার পরিণাম হলো ভারতবর্ষকে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির, 
সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া গুঁপনিবেশিক শক্তিশুলির ও তাদের দালাল রূপে ভারতীয় ধনিক- 
বণিকদের অবাধ মৃগয়াভূমিতে পরিণত হতে দেওয়া এবং শতকরা আশিজন ভারতীয় জনগণের 
বুকের উপর ক্রমবর্ধমান এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ ও শাসনের জগদ্দল 
পাথর চাপিয়ে দেওয়া । ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ আজ তাই এত ভয়ানক। 

ওপনিবেশিক ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
' বিশেষত ধ্যযুগে ধর্মীয় বিরোধ বা বিবাদ ছিল না এমন নয়। কিন্তু আধুনিককালের মতন 
সাম্প্রদায়িকতাকে একটি তাত্তিক রূপ দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার মতন ঘটনা 
তেমন একটা ঘটতো না। এঁতিহাসিক বিপিনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, ইরফান হাবিব, মুজফৃফর আলম, 
আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় অত্যাচার ও 
নিপীড়নের ঘটনা থাকলেও তা “সাম্প্রদায়িকতাবাদ' (€০৷Un৭li5দ৷) রূপে কখনই জনগণের 
(71855) মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি; কারণ সেইকালের সামস্ততাস্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার কোনো মুল্য ছিল না সুতরাং রাষ্ট্রীয়ক্ষমতার অধিকারী বা শাসকশ্রেণী জনগণের 
ময্ন্যে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি। 
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কার্যত সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি ‘আধুনিক মতাদর্শ বা বিষয়” যা জনপ্রতিনিধিত্ৃমূলক 
রাজনীতি বা সুস্পষ্টভাবে বললে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের হাত ধরে জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 
হয় বা করানো হয়। ওপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট “বিভাজন ও শাসন" 
(Divide and Rule) নীতির প্রয়োগ আজও স্বাধীনতালাভের পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতীয় 
শাসকশ্রেণী ঘটিয়ে চলেছে এবং জনগণ তার মর্মান্তিক শিকার হচ্ছে। ব্রিটিশরা “সাম্প্রদায়িকতা”- 
র অস্ত্রকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আর বর্তমান ভারতে বি 
জে পি তার পুনর্যবহার ঘটিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য । ফারাক 
শুধু এটুকুই । 

সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে অসভ্য-নগ্র-চরম ও বর্বরতম প্রকাশ দাঙ্গা । এক ধর্মীয় সম্প্রদায় 
যখন নির্বিচারে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মন্তের মতন অপর এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর 
পাশবিক আক্রমণ সংগঠিত করে এবং দুই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ মানুষ খন তাতে প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে তখনই: শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এবং এই দাঙ্গার সুযোগ 
নিয়ে বা দাঙ্গা ঘটানোর ভর দেখিয়েই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক 
স্বার্থ চরিতার্থ করে। যেমন-_১৯৪৬ সালে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনা অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতে) এইভাবে ভারতবিভাগ 
ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ দাঙ্গা জনসাধারণের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটায় সাম্প্রদায়িকতার 
প্রবক্তা রাজনৈতিক দলগুলি তারই সুযোগ নিয়ে থাকে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 

বিগত একযুগ ধরে বি.জে-পি-_ অত্যস্ত পরিকল্পিতভাবে এই কাজটিই করে এসেছে। 
১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর রামমন্দিরে করসেবা রোখা ও আদবানিকে গ্রেপ্তারের মাসুল 
রূপে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মন্দড্রিসভার পতন ঘটে। কংগ্রেসের (এই দলও ভারতবর্ষে সঙ্কীর্ণ 
রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য নানা ভাবে দায়ী কিন্তু তা এই রচনার মুল 
আলোচ্য নয়) সমর্থনে চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হলেও ৭ মাসের মধ্যে মে মাসে (১৯৯১) দশম 
লোকসভার নির্বাচন এসে যায়। এই স্তরে বি জে পি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি অত্যত্ত 

সংগঠিতভাবে গোটা দেশ জুড়ে শুরু করায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর ফসলও তারা ঘরে 
তোলে। ১৯৯১ সালের মে ও জুন মাসের নির্বাচনের ফলাফল তারই সাক্ষ্য দেয়। 

১৯৯১ সালের নিবাচনী ফল ও তার আগের ৭-৮ মাস ধরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার মধ্যে যোগসূত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সময়ে উত্তর প্রদেশের ৬৫টি জেলার মধ্যে ৪১টি 
জেলায় দাঙ্গা হয়েছে। এই জেলাগুলি থেকেই বি.জে.পি ৫০টি আসন পায়। প্রাপ্ত ভোটের 
পরিমাণ ৩২.৫ শতাংশ। ১৯৮৯ সালে গোটা রাজ্যে বি-জে-পি-র আসন ছিল মাত্র ৮ এবং 
ভোট ৭.৬ শতাংশ। কর্ণাটকে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগের ১০ মাসে রাজ্যে মোট ১৫টি 
স্থানে দাঙ্গা হয়। ভোটে বি জে পি-র আসন হয় ৫; ভোট ২৫ শতাংশ। কর্ণাটকে ১৯৮৯ সালে 
গোটা রাজ্যে বি জে পি ১টি আসনও পয়নি। ভোট ছিল ৪ শতাংশ মাত্র । একই চিত্র গুজরাট, 
অন্কপ্রদেশ, আসাম ও ওড়িশাতেও। এই সকল রাজ্যের দাঙ্গাক্রাস্ত এলাকাগুলিতে বি জে পি 
ভোট ও আসন দুইই বাড়িয়েছে । আরও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯১-এর নির্বাচনের পূর্বে তিনটি 
রাজ্যে যেমন কেরল, তামিলনাডু ও বিহারে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি । এই তিন রাজ্যে 
বি.জে.পি ব্যর্থ। বিহারে ১৯৮৯ সালের ৯টি আসন কমে ৪টি হঞ্পেছে। এইভাবে সংগঠিত 


নক্ষত্র & XXX বর্ষ 155-156 র জানু.-জুন 2002. 165 





৬০ H j 


দাঙ্গা ঘটিয়ে বি.জে.পি লোকসভায় ১৯৮৯ সালের ৮৮টি আসন বাড়িয়ে ১৯৯১ সা 
১১৯টি আসন করেছিল। আর ১৯৯২ এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে (অবশ্যই 
কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সৌজন্যে) বি.জে.পি দেশজুড়ে যে “সাম্প্রদায়িক 
তরঙ্গ’ ও “গশহিস্টিরিয়া' তৈরি করতে সমর্থ হয় তার ফলে ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮- এর পর 
দুটি অন্তর্বতী নির্বাচনে বি.জে.পি.-শুধু আসন সংখ্যাই বৃদ্ধি করে না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও দখল 
করতে সমর্থ হয়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মতো সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সচেতন 
রাজ্যেও বি.জে.পি গত লোকসভা নির্বাচনে (১৯৯৮) ১টি আসন অধিকার করে। 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতা'র 0,955 Communalism) বিষয়টি আমাদের 
বা হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তার অবশ্যভ্তাবী প্রতিক্রিয়ারূপে ইসলামী মৌলবাদী 
শক্তি (যদিও সংখ্যালঘু রূপে এরা আদৌ আধিপত্যকায়ী অবস্থানে নেই) এবং অপরদিকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তার অনুগামী ভারতবর্ষের ধনী-নির্ধন 
কোটি কোটি ভারতবাসী-_ যারা চায় না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, চায় না রক্তাক্ত হ্ত্যালীলা; চায় 
না পুনর্বার দেশবিভাগ। কিন্তু এই দুই অশুভ ও শুভশক্তির মধ্যবতীস্থানে রয়েছে অপর একদল 
মানুষ যাদের সংখ্যা মোটেই অগ্রাহ্য করবার মতন নয়__এরা ভাসমান জনগণ । প্রকৃত অর্থেই 
‘আমজনতা’ বা ‘জনসাধারণ’ বলতে যা বোঝায়-_এরা ঠিক তাই। আমাদের মধ্যেই এদের 
অবস্থান। এদের অনেকেই আমাদের ঘরের লোক-__ আত্মীয়স্বজন । অলেকক্ষেত্রেই এই স্তরের 
“জনসাধারপ'_€১) কোনো বিষয়কে তলিয়ে দেখে না বা ভাবে না। (২) যে কোনো ধরনের 
ঘটনাতেই তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। (৩) অতি সহজেই চটকদার প্রচার বা 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট আকস্মিক গণউল্মাদনার শিকার হয়। (৪) সামাজিক স্বার্থ বা দেশের 
প্রতি দায়বদ্ধতা অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও তৎসম্পৃক্ত হতাশা ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত 
হতে থাকে । (৫) নিজেরা ভিত্তিহীন গুজব ছড়ায় ও পরিকল্পিত গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 
এইভাবে এই তরলমতি অবয়বহীন জনসাধারণ “গণহিস্টিরিয়ার' শিকার হয়ে তার আপাত 
নিরীহ, শাস্তিপ্রির, ঝুট-ঝামেলায় না থাকা সুভদ্র ভাবমূর্তি পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে 
বা দাঙ্গায় নিজেকে যুক্ত করে এমনকি নেতৃত্ব ভারও গ্রহণ করে। ইতিহাসে এর অনেক নজির ৯ 
ড. সুরঞ্জন দাস, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের রচিত সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার ইতিহাসে তুলে ধরেছেন। সাম্প্রতিক কালে গুজরাটে এই চিত্রই দেখা গেছে। 


সুপগু-সাম্প্রদাক্সিকতা কাকে বলে? 


ভারতবর্ষে খুব কম মানুষই আছেন নিরীশ্বরবাদী। নান্তিকতাকে রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে উৎসাহ 
যোগানো দূরের কথা, এমনকি স্বীকৃতিটুকুও দেওয়া হয় না। বরঞ্চ বিরোধিতা করা হয়। 
আমাদের দেশে নানা স্তরের সরকারী-বেসরকারী আবেদনপত্র ধর্মের উল্লেখ এখনও অনেকক্ষেত্রে 
বাধ্নৃতামূলক। ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হওয়া সত্বেও 
‘আবেদনপরের’ “রিলিজিয়ন' কলামে যদি কেউ নাস্তিকতা (॥ath০i৪॥৷৷) বা “মানবতাবাদ 
(1701ঃ215]7)” লিখে ফেলেন তো তাকে এখনও যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়তে হয়। আর 
'ধর্মহীনতা' লেখাতো প্রায় রাষ্ট্রীয় অপরাধ। তবে ঘটনা এটাই যে এখনও অধিকাংশ মানুষই 
166 নক্ষত্র ₹ XXX বর্ষ 155-156 * জানু.-জুল 2002. 


৬ 


'ঈস্বর'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী (যদিও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদের প্রতি একাংশের 
সমর্থন ছিল) এবং সেই সূত্রে তারা কোনও না কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের অংশীভৃত। এমনকি 
বাস্তব সত্য। 

মানুষ কোনো ধর্ম বা ঈশ্বর’ চেতনা নিয়ে জন্মায় না। জন্মানোর পরে তার চেতনা 
- বিকাশের পরপরই যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্মরূপে তার জন্ম সেই সম্প্রদায় থেকেই প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে মানুষের মধ্যে ধময়ি ও ‘ঈশ্বর’ চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় । পরবর্তীকালে 
নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী সে অবশ্য তা পরিবর্তন বা পরিত্যাগ করতে পারে। 
ভারতবর্ষের মতো কয়েকসহত্র বছরের প্রাচীন সামস্ততাস্ত্রিক সভ্যতায় এমনকি বর্তমানে একবিংশ 
শতাব্দীতে এসেও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী শিক্ষা ও ভ্ত্ান যখন প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষের 
কাছে অধরা তখন সাধারণ মানুবের মানসিকতায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঈশ্বর" চেতনা'র শিকড় 
যে বহুগভীরে প্রোথিত থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

ক্ষতি তাতে কিছু নেই। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ যেদিন “পরম শক্তিমান" ঈশ্খর'-এর 
মধ্যে ভরসা খুঁজে পেয়েছিল, আজকে প্রকৃতির উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সেই মানুষের 
অনেককেই ঈশ্বর’ নয়, ভরসা করতে দেখা যাচ্ছে সুপার-কম্পিউটারের উপর । যারা যথেষ্ট 
আত্মবিশ্বাসী নন তারা তাদের ঈশ্বর' কে এখনও বিপদে স্মরণ করেন। এবং তা তিনি 
করতেই পারেন। জগৎ-সমাজের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই। আধুনিকতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ই একদিন মানবসমাজেও হয়তো ঈশ্বর'-এর প্রয়োজন বিলুপ্ত হবে। এই ‘ঈপর' উপাসনাকে 
কেন্দ্র করেই ধর্মাচরণ। অতীতে, হয়তো আজও মানুবেরই সৃষ্টি এই নিয়ম-কানুন, আচার- 
ব্যবহার (যার অনেককিছুই আজ যুগের চাহিদায় পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয়েছে) - যাকে 
ধর্মচারণ বলা হয় সামাজিকবন্ধন অটুট রাখার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষকের (75091071007) ভূমিকা 
ও দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মচরণ বা ঈশ্বর চেতনা কোনো ক্ষতিকর 
উপাদান নয়- বরঞ্চ প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলির অবিকৃত ও দায়বদ্ধ ব্যবহার আমাদের মতো 
আধা-সামস্ততান্ত্রিক অশিক্ষিত (দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ যেখানে নিরক্ষর সেখানে কি বা 
বলবো।) দেশে লোকশিক্ষার বাহন রূপে আজও ব্যবহৃত হতে পারে এবং হচ্ছেও। যেহেতু 
কোনো ধর্মশান্ত্রেই মানুষের মানুষে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির কথা বলা নেই সেহেতু ব্যক্তিগত 
ধর্মাচরণ বা ঈশ্বর-উপাসনা অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত না করে পালন করা 
অন্তত দোষণীয় নয়। নিজস্ব ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্মীয়-বিশ্বাস এই কারণে কখনোই অপরের 
ঈশ্থর-চেতনা বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করতে বা তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে না__ 
কারণ আপাতভাবে সব ধর্মীয় দর্শনেরই সার কথা মানব কল্যাণ। তাই কোনও অংশের 
মানুষের অকল্যাণই, কোনও বিশেষ অংশের মানুষের ধর্মচারণের দ্বারা সাধিত হাতে পারে না। 
তা কাম্যও নয়। অধিকাংশ মানুষই ধর্মচেতনার এই সারবস্ত সম্পর্কে যথেস্টই সচেতন (তাদের 
নিরক্ষরতা সত্বেও) এবং সর্বধর্ম সমভাবে আগ্রহী। 

এদের কোনোমতেই সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। ধার্মিক মানেই সাম্প্রদায়িক নয়। 
‘সম্প্রদায় চেতনা ‘(community consciousness)’ এবং “সাম্প্রদায়িকতা 
(communalism)’ তাই কোনও অবস্থাতেই সমধর্মী নয় । ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায় চেতনাসম্পন্র 
অলেক মানুষই সাম্প্রদায়িকতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন, আবার এমন বহু ফন্দিবাজ কায়েমী- 


নক্ষত্র ধ ১১:১৫] বর্য।55-156 & জানু জুন 2002. 167 





1২ 


স্বার্থদুষ্ট সাম্প্রদায়িক লোক আছেন যাদের মধ্যে আদৌ সম্প্রদায় চেতনা ক্রিয়াশীল নয়। সংকীণ 
স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই জাতীয় ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িকতা ও ভণ্ড “সম্প্রদায় চেতনা’ কে 
ব্যবহার করে থাকে। ওঁপনিবেশিক ভারতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং বর্তমান স্বাধীনভারতে 
লালকৃষ্ঃ আদবানিরা এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

সাধারণভাবে তাই দৈনন্দিন ধর্মাচরণকারী বা ঈশ্বর উপাসক জনগণ তাই সাম্প্রদায়িক 
নয়। মূলত রাজনীতির স্বার্থেই তাদের মধ্যে “সাম্প্রদায়িকতাবোধ' সৃষ্টি করা হয়। এদের 
মধ্যেকার সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলা স্বার্থাব্বেবীদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ 
হয় কারণ এদের ধর্মীয় মানসভূমি সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করার পক্ষে খুবই উর্বর । ১৯৯২- 
র ৬ ডিসেম্বর এই জন্যেই বাবরি মসজিদ ভাঙার কাজে সঙ্ঘ-পরিবার বেশ কিছু সাধু-সম্ভকে 
সঙ্গে পেয়েছিল। প্রাত্যহিক ধর্মাচরণে সংযুক্ত মহিলাদেরও এর মধ্যে ফেলা যায়। 

দ্বিতীয়ত, অপর একদল মানুষ আছেন এবং এরাই. জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা 
দৈনন্দিন ঈশ্বর উপাসনা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আদৌ যুক্ত নয় এমনকি এসব বিষয়ে 
তাদের আগ্রহও তেমন নেই। নিত্যনৈমিত্তিক রুটি ক্রুজির সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত 
কর্মচারী ও ছাত্র-যুবসমাজ বিশেষত ঘরের বাইরে কর্মরত পুরুষরাই এই শ্রেণীর অস্তর্ভুক্ত। 
সাধারণত বছরের নিদিষ্ট সময়ে এরা ধর্মীয় উৎসবগুলিতে যুক্ত হয় সামাজিক বিনোদনের অংশ 
রূপে । তেমনভাবে ধর্মীয় শাস্ত্র পঠন-পাঠন এবং শান্ত্র-নির্দেশিত কর্তব্য কর্মেও এই শ্রেণীর 
জনসাধারণের খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। সেই অর্থে এরা ধার্মিক শ্রেণীভুক্ত নয়। 

কিন্তু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জনসাধারণের অনেকের মধ্যেই ‘সম্প্রদায়’ চেতনা লুকিয়ে থাকে। 
ভারতে অবশ্য এই চেতনা বহুমুখী জাতপাত, অঞ্চল, ভাবার চেতনাও এর মধ্যে পড়ে । আবার 
ধর্মীয় পরিচিতি সত্তার অস্তিত্বও থাকে। এটা ততক্ষণই ক্ষতিকর নয় যতক্ষণ না পর্যস্ত তা 
স্বার্থান্বেবী মহলের তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার ও যুক্তিহীন সম্মোহনী শক্তির সংস্পর্শে এসে 
প্রভাবিত হচ্ছে এবং লুকানো সম্প্রদায় চেতনা ক্রমশ সুপ্ত - সাম্প্রদায়িকতায় রূপারস্তরিত হয়ে 
ওঠে। ব্যক্তির নিজস্ব হতাশা ও সংকীর্ণ স্বার্থচিস্তাও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতে পারে। গতকাল 
যে ছিল একজন শান্তিপ্রিয় নিরীহ-নাগরিক এইভাবে আগামীকালই সে রূপান্তরিত হয় সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবাপন্ন মানুষ। ফ্রয়েডের অবচেতন মনস্তত্বর তত্ব যেমন এক্ষেত্রে কিছুটা ক্রিয়াশীল, 
তেমনি ফরাসী এঁতিহাসিক জর্জ রুদের গণ-মনস্তত্বের (M০৮ ?51159) ব্যাব্যাও উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। পঞ্চাশটি লোককে কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে দেখলে অনেক সময় 
ব্যক্তি মানুষ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে বসে এবং অচিরেই সে একান্নতম ব্যক্তি রূপে ওই কাজে লিপ্ত 
হয়। হয়তো “সংব্যাগরিষ্ঠ মানেই সঠিক", এই বিভ্রান্তিকর ভাবনার শিকার সেও হয়। “সুপ্ত 
সাম্প্রদায়িকতার" উত্থান এই কারণেই ভয়ঙ্কর হতে পারে যে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিকে 
একদল চেতনাহীন ধর্মোন্মাদ ও মৌলবাদীতে রূপাস্তর ঘটায়। 

বর্তমান ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বি জে পি-র মূল্য লক্ষ্য তাই এই সুপ্ত 
সাম্প্রদার়িকতাবোধকে এখনও যারা অসাম্প্রদায়িক তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা । কারণ আজ 
পর্যন্ত ভারতবর্ষ এই অসাম্প্রদায়িক জনসাধারণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইতিমধ্যেই বি জে পি উল্লেখযোগ্য 
অংশকে তার রাজনীতির পক্ষে জড়ো করতে পেরেছে। কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়গত কারণই 
এক্ষেত্রে একমাত্র কারণ নয়। অন্য উপাদানও আছে। তবে তথাকথিত হিন্দুত্বের প্রচার প্রধান 
ফারপ। 
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এই লক্ষ্য নিয়ে বি.জে.পি. দিনার HUE HE EE ররর 
১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা বর্ষেই ভাবতে ‘হিন্দু মহাসভা’ও জন্ম নেয়। 
তারপর থেকে সত্তর বছর ধরে জনসঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঙ্ঘ এবং 
প্রতিষ্ঠার বহু প্রয়াস নিয়েছে-_কিসন্ত তারা সফল হয়নি। এদের তাত্তিক নেতাদের রচিত অসংখ্য 
থিসিস, পুস্তকাদি এবং বাণীই (যেমন £ €গালওয়ালকার-এর “আ বাঞ্চ অব থটস' ও “উই 
আ্যান্ড আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড; শেবাত্রি, সুদর্শন এবং মাধোক রচিত “কেন হিন্দুরাষ্টর ) 
_ যাতে তীব্র ও ভয়ানকভাবে মুসলিম বিরোধী হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত-প্রচার চালানো হয়েছিল 
বিগত অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল ধরে- কিস্ত সে সবই বিফলে যায়। অত্যন্ত মুদ্ভিমেয় সামক্ততান্ত্রিব 
চিস্তাধারায় অভ্যস্ত কিছু সংখ্যক মানুষ ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষই হিন্দুত্রবাদীদের এই 
কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে “হিন্দুস্থানের অহিন্দুজনগণকে হয় হিন্দু সাংস্কৃতিক রীতি আয়ত্ত 
করতে হবে নয়তো তাদের এদেশে হিন্দুজ্জাতির সম্পূর্ণ অধীন হয়ে থাকতে হবে, এমনকি 
নাগরিক অধিকারও তারা পাবে না।” গোলওয়ালকর “উই আ্যান্ড আওয়ার নেশন হুড 
ডিফাইনড্)। অর্থাৎ সঙ্ঘপরিবার ১৯৮৯ সালের পূর্বে ভারতীয় জনগণের সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা 
বোধে ‘জাগরণ’ দূরের কথা সুড়সুড়িও দিতে পারেনি। 


সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা জাগানো হলো কীভাবে? 


সঙ্ঘ পরিবার, তার হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত গণসংগঠনগুলি গণ-হিস্টিরিয়া গড়ে তোলার 
সুনিপুণ পরিকল্পনা রচনা করেছিল। মানুষের অবচেতন সুপ্ত সাম্প্রদায়িক বোধকে উসকে 
দেবার সকল প্রকার আয়োজন করা হয়েছিল। এর প্রধান উপাদানরূপে তারা ব্যবহার শুরু 
করলো ভারতীয় পুরাণ ও ধর্মীয় কল্গকাহিনীকে। ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ও 
অন্যান্য নানামুবী প্রচারের দ্বারা এইসকল মহাকাব্যিক ও হিন্দু ধর্মাশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী 
বর্তমান যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী রূপে এমন ভাবে প্রদর্শন করা হতে থাকলো যাতে 
মানুষ এক কল্পরাজ্যের স্বপ্নে মোহিত হয়ে যেতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণ এই 
তিনটি সিরিয়াল দূরদর্শনের সাহায্যে প্রচার করে বি জে পি এভাবে উগ্র হিন্দুত্বের বীজতলা 
প্রস্তুত করেছিল। 

দ্বিতীয়ত বি.জে.পি. তার জন্মকাল থেকেই একটি মারাত্মক ধারণাকে ভারতীয় জনগণের 
মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করার চেষ্টা করছে। সেটি হলো এক জাতি এক রাষ্ট্রের ধারণা । ভারত যে 
দেয়নি আর বি জে পি তো আরও বিপজ্জনকভাবে ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে সমার্থক রূপে 
তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান। আজ শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, বুদ্ধিজীবী, 
শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই ধর্মভিস্তিকজাতি-রাষ্ট্রের (Nation 
State) ভ্রাস্ততত্বের দ্বরা আক্রান্ত । ভারতে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভর একটি কলিত 
রামরাজ্য রোমের আমলে “হিন্দু” শব্দটিরই অস্তিত্ব ছিল না) বানানোর এই প্রক্রিয়ায় বি জে 
পির প্রধান অবলম্বন সঙ্ঘ পরিবার। ১৯৯০ সালের মে মাসে আদবানি বলেছিলেন, “আর 
এস এস-র কর্মীরা বি জে পি-তে কাজ করছেন এবং সতত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের 
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আদর্শের ভিতটাকে সকলের সামনে তুলে ধরার। সেই সঙ্গে ভি এইচ পি, এ বি ভি পি, বি 
এম এস. সেবা ভারতী, কল্যাণ আশ্রম ইত্যাদি আমাদের ভগ্নী সংগঠনগুলির সঙ্গে আমাদের 
সংযোগের দিকটিকেও তারা তুলে ধরছেন। এই সব সংগঠনেরই প্রেরণার মূল উৎস আর এস 
এস। আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য আমাদের জনগণের সমক্ষে নিয়ে আসতে হবে। 
বি জে পি-র হাত ধরে তা যাতে আরও বেশি গৃহীত হয়।” (দ্রষ্টব্য দ্য টেলিগ্রাফ, ১৭ই মে, 
১৯৯০)। 

এই উগ্রহিন্দুত্ব প্রচারের কাজটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৯০ সালে আদবানির 
রামরথযাত্রার মধ্য দিয়ে। এর সমস্ত পরিকল্পনাটিহ ছকে ছিল বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আর.এস 
এস । বি.জে.পি.র অংশগ্রণের ফলে উগ্রহিন্দুত্ববাদী উন্মাদনা একটি রাজনৈতিক মাত্রা পায় এবং 
এটিহ সঙ্ঘ পরিবারের কাম্য ছিল। অযোধায় বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের 
ইস্যুটিকে তখন থেকেই সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে হাতের লুকানো তাসের মতো ব্যবহার 
করা হতে থাকে। ডেভিড লাডেন সম্পাদিত “মেকিং ইন্ডিয়া হিন্দু' (অক্সফোর্ড) গ্রন্থে রিচার্ড 
ডেভিস দেখিয়েছেন, এর আগে পর্যস্ত অযোধ্যা নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক খুবই সীমিত মানুষের 
মাথাব্যাথার কারণ ছিল। অনেকাংশেই তা ছিল বিস্মৃতির অতলে। ভি.এইচ.পি. এটিকে জাতীয় 
স্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তোলার দায়িত্ব নেয়। 'রিলিজিয়াস ন্যাশনালিজম হিন্দুজ ত্যান্ড 
মুসলিম ইন ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড) গ্রহ্থে পিটার ভ্যান ডার ভিয়ারও এই অভিমত পোষণ 
করেছেন যে, ১ সালে রানে এত হানা ১৯৮৪ সালে ভি.এইচ.পি তা নিয়ে হইচই 
শুরু করার (এরজন্য তৎকালীন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর দায়িত্বও কম নয়) মাঝখানে 
এই মন্দির-মসজিদ বিতর্ক জনগণের মধ্যে কোনো উদ্দীপনাই সৃষ্টি করেনি। একটি স্থানীয় 
সমস্যাভিত্তিক অখ্যাত মন্দির থেকে অযোধ্যাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভাবাবেগের প্রতীক করে 
তুলে ভি এইচ পি ‘জাতীয় হিন্দুত্ব'র ধারণাকে গড়ে তোলার কাজে উদ্যত হয়। বাজপেয়ীর 
ভাষায় যা একটি ‘জাতীয় হিন্দুত্ব'র ধারণাকে গড়ে তোলার কাজে উদ্যত হয়। বাজপেয়ীর 
ভাষায় যা একটি ‘জাতীয় সম্মানে’র বিবয়। 
১৯৮৯ সাল থেকে গোটা হিন্দি বলয় জুড়ে দু'টি ধ্বনি মানুষের মাথায় গেঁথে দেবার 
চেষ্টা হয়েছে তা হলো-_"নমস্তে ছোড়ো, জয় শ্রীরাম বলো’ এবং “গর্ব সে কহো হাম হিন্দু 
হ্যায়’। এবং এই কাজে সঙ্ঘ পরিবার যে অনেকটাই সফল ১৯৯২-এর ভই ডিসেম্বরে বাবরি 
মসজিদ ভাঙার ঘটনাই তার প্রমাণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উমা ভারতী, স্বাধ্বী ঝতাস্তরার 
মতো রাজনীতিকরা তথাকথিত সন্গ্যাসিনীদের দেশজুড়ে “বাবর সম্ভানদের’ (অর্থাৎ মুসলিম 
জনগণ) জন্য কবর খোৌড়ার হুমকি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি 
ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজের ভাষণ 
সহ গানের ক্যাসেট ও অন্যান্য নানা জনচিত্ত আকর্ষক প্রচার উপাদান সেসময় পশ্চিমবঙ্গের 
মতো রাজনীতি সচেতন রাজ্যকেও যে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ এই রাজ্য থেকেও প্রচুর 
সংখ্যক ‘শ্রীরাম’ ছাপমারা ইট ও ‘করসেবক’ অযোধ্যায় সেসময় গিয়েছিল। সারাদেশেই 
বি.জে-পি. ও সঙ্ঘ পরিবার এইভাবে প্রচারপত্র, পোস্টার, স্টিকার, ক্যাসেট, অডিও ভিস্যুয়াল 
উপরণ, ক্যালেন্ডার, দেশলাই-এর বাক্স অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থের রান্নাঘরে পর্যস্ত তাদের প্রচারকে 
নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সন্দেহ নেই সরকারী প্রচারমাধ্যম ও প্রশাসনিক স্তরের একাংশের 
গোপন সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ ছিল অসম্ভব। এরজন্য প্রয়োজন যে কোটি কোটি টাকা 
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তাও তারা তুলেছিল দেশ ও বিদেশে উগ্রহিন্দুত্বরাদের সমর্থক ব্যবসায়ী পরিবারগুলি এবং 
কালোবাজারীদের কাছ থেকে । সম্প্রতি “দি স্টেটস্স্যান" পত্রিকায় (১৪ এপ্রিল, ২০০২) 
সাংবাদিক কুশলাভ চৌধুরী দেখিয়েছেন কী ভাবে জনকল্যাণের নামে আর. এস. এস. বিদেশী 
অর্থ আত্মসাৎ করে বিশাল তহবিল তৈরী করেছে। ১৯৯২-এর ভই ডিসেম্বরের পর দেশব্যাপী 
দাঙ্গা সৃষ্টির চক্রাস্তও ছিল এই প্রচেষ্টার অঙ্গ। 

বস্তুত বি.জে.পি. এবং সঙ্ঘ পরিবারকে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি । তাদের 
উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতিরাষ্ট্রের ধারণা মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ারূপে সন্ত্রাসবাদের 
জন্ম দেয়। ইতিমধ্যেই প্যান-ইসলামী প্রচারযন্ত্র ও মোল্লা-মৌলবী কেন্দ্রিক ইসলামী-মৌলবাদ 
এদেশে সক্রিয়। বিদেশ থেকেও তারা প্রচুর অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে । যদিও সংখ্যালঘুর 
সাম্প্রদায়িকতা রূপে ভারতবর্ষে তাদের ভূমিকা ছিল নিতাত্তই ফাদে পড়া আত্মরক্ষাকারী-- 
তথাপি বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের শিকডে টান ধরেছিল 
বিস্ফোরণ (যেমন মুম্বাই) ও প্রাণহানির ঘটনা উগ্রহিন্দুত্ববাদীদের হাত শক্ত করে-_-ফলে সুপ্ত 
সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপক উত্থান দেখা দেয়। 


সুগ্ু সাম্প্রদায়িকতার কয়েকটি নমুনা ২ 


এখনও এমন বহু মানুষ রয়েছেন-_ যাঁরা সাম্প্রদায়িক দলকে ভোট দেন না --- কিন্তু 
বাড়িতে কোনো মুসলিম অতিথি এলে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। মুসলিম অতিথিবন্ধুর জন্যে 
পৃথক আসন ও বাসনের ব্যবস্থা দুঃখের হলেও সত্যি অনেক হিন্দু অথচ বামপন্থী সমর্থকের 
বাড়িতে এখনও চালু । এই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আরও হলো এখনও পশ্চিবঙ্গের বহু 
কিছু পুরনো পাড়ায় মুসলিম ভাড়াটের জন্য বহু হিন্দু বাড়ির দরজা থাকে বন্ধ। গৃহকর্তা 
অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক তো ননই___হয়তো অফিসে- কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করেন দেখা 
যায়। বরঞ্চ শহরের তুলনায় গ্রাম এ জাতীয় সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা থেকে অনেকটাই যুক্ত । কারণ ' 
গ্রামীণ জনসাধারণ অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের উপর নির্ভশীল। হিন্দু ও 
মুসলিম তরুণ-তরুণীদের মধ্যেকার প্রণয় এবং পরিণয় এখনও দুই সমাজই ভাল চোখে দেখে 
না। বিবাহ দুই পরিণত নর-নারীর মধ্যেকার আত্মিক-সমঝোতা-__এতে ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনো 
স্থান যুক্তিগ্রাহ্ভাবে থাকতে পারে না- এই গণতান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক বোধ এখনও শতকরা 
নব্বই জনের মধ্যে অনুপস্থিত। অথচ এরা সকলেই সাম্প্রদায়িক নয়, বরঞ্চ নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক 
দলগুলিকেই €বি.জে-পি. বা মুসলিম লীগকে নয়) সমর্থন করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতার 
সপক্ষেও এই মানুষরা মাঝে মধ্যে কথা বলে থাকেন কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তা তারা প্রয়োগ করতে 
পিছিয়ে যান। সুপ্ত সাম্প্রদায়কিতাবোধ এখানেই ক্রিয়াশীল। 
'__ একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা। 
অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান দুই প্রতিপক্ষ । আমরা অন্ট্রেলিয়ানও নই, পাকিস্তানীয়ও নই। আমাদের 
দেশ ভারত যে সেমিফাইনালে উঠতে পারলো না-_তারজন্য তার নিজের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা 
. ছাড়া আর কাউকেই দায়ী করা চলে না। এবন এই বিশ্বকাপের ফাইনালে আমাদের যা কিছু 
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উৎসাহ তা একাস্তভাবে “আ্যাকাডেমিক' হওয়া উচিত-__অর্থাৎ দুই শক্তিশালী দলের মধ্যে ভাল - 


একটি খেলা উপভোগ করা। কিন্ত কী থেকে কি যে হলো-_ পরিস্থিতি প্রায় এমন দাড়ালো 
যে এই উত্তেজনাহীন, নেতানো একটি খেলাও কী করে যেন সাম্প্রদায়িক চেহারা পেয়ে গেল 
আমাদের দেশে। যেন লর্ভসের মাঠেই কারগিলের যুদ্ধ চলছে। অবশ্য খুব স্বল্প সংখ্যক 
কয়েকজনকে বলতে শুনেছি তোরা জন্ম সূত্রে হিন্দু) “বিশ্বকাপে একটি এশীয় দেশ জিতলে 
নিরানব্বইজনই অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন । প্রসঙ্গত, এই খেলাকে কেন্দ্র করেই 
ংখ্যাগুরুর সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা খোঁচা খায় যখন ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের সময় 
সংখ্যালঘু মহল্লাগুলিতে পাকিস্তানকে সমর্থন যোগানো হতে থাকে বিকট উল্লাসে। যদিও 
একথাও অজানা নয় যে, বহু সচেতন সংখ্যালঘু মানুষ স্বসম্প্রদায়ের এই ধর্মান্ধ কার্যকলাপ 
আদৌ পছন্দ করেনা এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনেকেরই এই অভিমত রয়েছে যে ক্রীডাকে 
ক্রীড়া রূপেই দেখা উচিত-_তার একচুলও বেশি কিছু নয় । অবশ্য রাজনীতির বাইরে সম্ভবত : 
কোনো কিছুই থাকতে পারে না। তাই অতীতে ১৯১১-তে মোহনবাগান দলের বিজয়কে 
আমরা গুপনিবেশিক শৃক্তির উপর জাতীয়তাবাদের বিজয়রূপে দেখি এবং ১৯৪০-এর দশকে 
মাধ্যমে রূপে আকড়ে ধরেছিল--তা হলো মহামেডান ক্লাব। তৎকালীন “দৈনিক আজাদ' 
পত্রিকায় এর বহু স্বাক্ষর রয়েছে। 
সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতা চাগিয়ে তোলার প্রচার-কৌশল 

বি.জে.পি. এবং সঙ্ঘ পরিবার ঠিক যে যে কায়দায় ভারতীয় সংখ্যাগুরু জনগণের মধ্যে 
উগ্রহিন্দুত্বাদ বা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণ করেছে তার প্রধান দুই ক্ষেত্র হলো 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি । রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, “ যে ধর্ম মৃঢ়তাকে বাহন করে, মানুষের 
চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শক্র হতে পারে না।' 
(রাশিয়ার চিঠি/৭ম পরিচ্ছেদ)। বর্তমান ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রয়োগ 
ঘটিয়ে সংঘ পরিবার ও বি জে পি সেই মুঢ়তাকেই বাহন করে চলেছে শুধু নয়__তাকে ছড়িয়ে 
দেবার চেষ্টাতেও তারা রত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্থাপিত “বিদাভারতী' স্কুল প্রথম স্থাপিত 
হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৯৬-তে এই স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। এখানে ৪০ হাজার শিক্ষক 
শিক্ষিকা পড়ান ১২ লক্ষ ছাত্র-স্ছাত্রীকে। বর্তমানে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুনের 
কাছাকাছি পৌঁছেছে। ভেবে দেখুন একবার! এর বাইরেও রয়েছে সংঙঘ পরিবার পরিচালিত 
আরোও কয়েক হাজার স্কুল, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ৬০টি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ও 
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগসম্মলিত আরো ২৫টি উচ্চশিক্ষায়তন। এন.সি'ইআর.টি.-র মতে “এগুলির 
উদ্দেশ্য তরুণ মনে সজ্ঞান ও সংস্কৃতি সঞ্চারের নামে গোড়ামি ও ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটানো 
এই বিদ্যায়তনগুলি ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাঠ্যরূপে চালায়-__তা সম্পূর্ণই বিকৃত ও ভুল 
তথ্যে পরিপূর্ণ । যেমন চতুর্থশ্রেণীর পাঠ্যবইতে রয়েছে-_আলেক্সান্ডারের আক্রমণের পর থেকেই 
সমগ্র বারতবর্ষের ইতিহাস হলো বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম। 
ওই বই অনুযায়ী মুহম্মদ ঘোরীকে নাকি পৃথীরাজ পরাজিত করে। এবং দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে মুসলিমদের কোনো ভূমিকাই যেন নেই। বিকৃত ইতিহাস ছাড়াও এই ক্ষুলগুলিতে 
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টি 


অত্যন্ত আস্তরিকতার সঙ্গে পরধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এবং দেবদেবী বন্দনার নামে 
* কুসংস্কার ও উগ্র হিন্দুয়ানার প্রতি অনুরক্ত করে তোলা হয়। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গেও এদের নানা 
শাখা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 
দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবং যে যে রাজ্যগুলিতে বি জে পি 
ক্ষমতাসীন সেখানকার উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রুলিকে গৈরিকীকরণের অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে পুরোদমে । 
রিলেশনস্‌্” নামক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দুটি উচ্চতম প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের 
সরিয়ে অনেক কম যোগ্যতার অখ্যাত লোকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে। এদের একমাত্র মানদণ্ড 
হলো এরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘর সদস্য। এমনতর ঘটনা ঘটছে দেশের নানাস্থানে 
কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৷ হিন্দুত্ববাদের প্রচারে 
ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করা হচ্ছে। 
এরই মধ্যে আমরা দেখেছি আক্রাত্ত হয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন ও যতীন 
+ দাস, কারণ তাদের বিশ্ববন্দিত চিত্রকলা সঙ্ঘপরিবারের ও শিবসেনার চোখে আপন্তিকর। 
নিষিদ্ধ হয়েছে বিশ্বখ্যাত গজল গায়ক গাম আলির সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং কারগিল যুদ্ধের পর 
আক্রান্ত প্রখ্যাত চিত্রতারকা দিলীপ কুমার এসবই সাধারণ মানুষের মধ্যে সুপ্ত-সাম্প্রদারিকতাকে 
জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা । সামাজিক ক্ষেত্রে সুস্ত-সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার বিষয়ে বি.জে.পি. 
ও সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম প্রধান টার্গেট হলো মহিলারা এবং দ্বিতীয় টার্গেট হলো (বিশেষত 
হিন্দু উদ্বাত্বগণ। 
প্রথমত, রামায়ণ-মহাভারত-শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দূরদর্শনের সিরিয়ালগুলি হিন্দুনারীদের মধ্যে 
একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল। রামজনম্মভূমি পুনরুদ্ধারে বি.জে-পি.-র আহ্বান তাতে ঘৃতাহুতি 
দেয়। ১৯৯৬ ও ১৯৯৮-র নির্বাচনে বি.জে-পি. গোবলয়ে চেয়েছিল যাতে বেশি সংখ্যক নারী 
তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অথচ দেশের সর্বাপেক্ষা নিরক্ষর ভারতীয় মহিলারা জানেন 
না আর -এস - এস.-এর তাত্কিকনেতা গোলওয়ালকর তার “আ বাঞ্চ অব থটস্”এ লেখেন 
“মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার ফলে প্রতি পরিবারে বিরোধ বাড়ছে। মেয়েরা অনেক অধিকার 
"= পেয়েছে বলেই এখন পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে” বস্তুত সঙ্ঘ পরিবার এখনও মেয়েদের 
বম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাসী নয় এবং এই কারণেই বি.জে.পি. নেত্রী বিজয়রাজে সিন্ধিয়া রূপ 
' কানোয়ারের “সতী” হওয়া প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, “এ হলো মহিমান্বিত হিন্দু নারীত্বের 
পুনরুস্ধান।' আর রূপ কানোয়ারকে যারা “সতী” হতে বাধ্য করেছিল বি.জ্ঞে.পি. আমলে বিচারে 
' তারা সকলেই শুধু যে বেকসুর ছাড়া পেয়েছে তাই নয় রাজস্থানে “সতীমন্দির" নির্মাণ করে 
সতী’র মাহাত্ম্য কীর্তনের ব্যবস্থাও হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে যে উদ্বাস্ত আন্দোলনে দেশছাড়া, ঘরছাড়া মানুষ কমিউনিস্টদের ও 
| বামপন্থীদের সব থেকে আপনজন করে নিয়েছিল তাদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তাদের 
মধ্যে আজ সব থেকে মারাত্মকভাবে সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতাকে জাগানোর চেষ্টায় রত বি জে পি। 
{ এরজন্য কতকগুলি চটকদার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী স্লোগান প্রচার করা হচ্ছে। বি জে 
পি প্রচারের মূল বিষয় ঘৃণা-উৎপাদন। যেমন বলা হয়েছে £ 51" বি.জে.পি. ক্ষমতায় এলে 
গু বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের চিহিতকরণ ও বহিষ্কার করবে।” (নির্বাচনী ঘোষণাপত্র, 
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শাল 
(6. 
দিসি 
5 বি 


১৯৯১) ২। বি.জে.-পি. এও মনে করে যে হিন্দু শরণার্থী ও মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের এক 
চোখে দেখা অনুচিত; (এ)। ৩। “ভারত আবার খণ্ডিত হতে পারে । বিদেশী অর্থে পুষ্ট হয়ে 
অধিকাংশ মুসলিম সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে।” ৪1 খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্ছে। 
মুসলমানকো ভারতমে রহনেকো কোই হক্‌ নেহী হৈ’ (সুম্বাই-র স্বামী চিন্ময়ানন্দ)। স্বভাবতই 
এইজাতীয় ফ্যাসিস্ত প্রচার বার বার করে আওড়ে দেশ বিভাগজনিত হতাশা ও দুর্দশার শিকার 
একদা উদ্বাত্ত জনগণকে প্রভাবিত করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। অনেকে তলিয়েও দেখছে না দিল্লি 
বা মুম্বাইতে বি.জ্ঞে.পি.-শিবসেনা রাজত্বে বাঙ্গালী হিন্দু শরণার্থীদের উপর কী অবর্ণনীয় অত্যাচার 
চালানো হচ্ছে, কিংবা এই উগ্র মৌলবাদী প্রচারে ফলে বাংলাদেশে মৌলবাদের হাত কীভাবে 
শক্ত হচ্ছে এবং এখনও ওদেশে বসবাসকারী কোটি কোটি হিন্দুভাইদের উপর এর ফল কত 

এছাড়া অপর একটি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর প্রচার বি.জে.পি. চালাচ্ছে। তা হলো “রাস্রসঙ্ঘ 
একটি সমীক্ষায় হিসাব কষে দেখিয়েছে খে মুসলমানদের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার এবং বিপুল 
অনুপ্রবেশ দু'হাজার সালের মধ্যে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেবে । এই সংখ্যালঘু হয়ে 
যাওয়ার আতঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার “পোস্টমর্ডান' প্রগতিশীল সহকর্মীটিকেও দেখেছি শিউরে 
উঠতে । অথচ এটি কোনো মতেই বাস্তব ঘটনা নয়। রাষ্ট্পঙঘ এমন কোনো পরিসংখ্যানও 
প্রকাশ করেনি । এরকমই একটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার হলো-__ মুসলিমদের সব 
চারটি করে স্ত্রী এবং অগুন্তি সম্ভান। অতএব অচিরেই তারা সংখ্যাগুরু হরে বসবে। অথচ 
তথ্য বলে, ভারতে বহুবিবাহের হারে সবচেয়ে এগিয়ে হিন্দুরা, দ্বিতীয় স্থানে জৈনরা। মনে রাখা 
প্রয়োজন অতীতে বাঙালী হিন্দু কুলীন শতাধিক বিবাহ করতেন। আজ অবশ্য তা অসম্ভব-_ 
যেমন অসম্ভব এদেশের মুসলিমরা যাদের ৫২.৩ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে; গড় 
মাসিক আয় মাত্র ১৫০ টাকা-_তাদের পক্ষে একাধিক বিবাহ করা। ভারতীয় মুসলিমদের 
শতকরা ৫০ ভাগের বেশি নিরক্ষর, মাত্র চার শতাংশ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাপ্রাপ্তঃ মাত্র ৪.৪ 
শতাংশ সরকারী চাকরি করেন; সরকার থেকে ঝণ পান মাত্র ২ শতাংশ এবং প্রতিরক্ষা 
দপ্তরে নিযুক্ত শতকরা মাত্র ২ জন। এই যাদের অর্থ-সামাজিক-শিক্ষা ও বৃত্তিগত অবস্থা (যা 
মৌলবাদের বিকাশের আদর্শ ক্ষেত্র) তাদের কাছ থেকে সবদিক থেকে আধিপত্য বিস্তারকারী 
হিন্দুদের আশঙ্কার কী থাকতে পারে? বরঞ্চ অবিলম্বে মুসলিম সমাজের বিকাশ ও উন্নতির 
সরকারী উদ্যোগ না নিলে রাষ্ট্র ও সমাজে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে_ সংখ্যাণুরুদের 
পক্ষে সেটাই বেশি বিপদের নয় কি? 

তৃতীয়ত, শুধু নিন্নশ্রেণী ও আর্থিক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বা উদ্বাস্তু জনসাধারণ নয়, পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যবিত্ত এবং সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যেও সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতাবোধ চাগিয়ে তোলা হচ্ছে। উৎক্ 
দেশপ্রেম, উগ্রজাতীয়তাবাদ (রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যার সব থেকে বিরোধী) এবং আগ্রাসী সাম্রাঙ্ছ 
বিস্তারের স্বপ্নও বি.জে.পি. ও হিন্দুত্ববাদীরা আজ দেখতে ও দেখাতে শুরু করেছে। ইলেকট্রনিব 
প্রচার মাধ্যম ও দূরদর্শনকে এজন্যে খোলাখুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। দেবদেবী নিয়ে সিরিয়ালে 
চ্যানেলগুলি পরিপূর্ণ অথচ জ্বলন্ত অর্থনৈতিক সমস্যা-বেকারী প্রভৃতি উপেক্ষিত হচ্ছে। হরিদ্বারে 
স্বামী চিন্ময়ানন্দ বলেন “পাকিস্তান নহী রহেগা, বাংলাদেশ নহী রহেগা-_ সব হিন্দুস্তান হোগা। 
স্বভাবতই ইতিমধ্যে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে পরমাণু শক্তিধর ভারতের এই জাতীয় হিটলার 
আস্ফালনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বেকার হতাশাগ্রস্ত যুবকসমাজ, লুস্পেন১- 
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সমাজবিরোধীরা (নাৎসী জার্মানীতে যুদ্ধজিগির তোলার পশ্চাতে এই শ্রেণীগুলিহ ছিল হিটলারের 
প্রধান সমর্থক) অনেকেই বি.জে.পি.-র পরনাণু আস্ফালনে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে__এবং এদের 
উসকাচ্ছে কয়েকটি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গোষ্ঠী--“যাদরে হাতে হাইড্রোজেন 
বোমা’ জাতীয় উল্লাস প্রকাশ করে । দুঃখের বিষয় অচেতন বা মোহগ্রস্ত সাধারণ মানুষ না জানতে 
পারে কিন্ত এই বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকরা (অবশ্য সব সাংবাদিক এখনও চেতনা হারাননি এটাই 
সুখের) ৷ তো জানেন পারমাণবিক অস্ত্র এমনই ব্যুমেরাঙ যা শুধু অন্যকে ধবংস করে না-_সেইসঙ্গে 
নিজেকেও ধ্বংস হতে হয়। আজ দেখছি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক 
অধ্যাপকদের একাংশ পর্যস্ত বি.জে.পি.-র উগ্রসাম্প্রদায়িক প্রচার ও ফ্যাসিস্ত রাজনৈতিক দর্শনে 
দিকত্রাত্ত, বিপরীতগামী। পদার্থবিদ-অধ্যাপক মুরলী মানোহীর যোশী-_বিনি একইসঙ্গে বিজ্ঞান 
চর্চাও করেন আবার জ্যোতিষ শান্ত্েও বিশ্বাস রাখেন (বিশ্বাস না ভান বলতে পারবো না) সেই 
বি.জে.পি. নেতাই দেখছি আজ হয়ে উঠেছেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-জশদীশচন্দ্র-র উত্তরসুরি 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীবৃন্দের (সুখের বিষয় সংখ্যায় এরা খুবই স্বল্প, তবে একজনই বা থাকবেন কেন?) 
অনুসরণযোগ্য মডেল। তবে বি.জে.পি- র বহুজাতিক ও শিল্পপতি পদলেহী সর্বনাশা অর্থনীতি 


$৮ ও গুজরাট- নরনিধন কান্ড অনেকেরই ভুল ভাঙাচ্ছে, আশার কথা। 


৮ 


এই রচনা শেষ করার এবং নিজেরা শেষ হবার আগে পাঠকদের সবিনরে জানাতে চাই__ 
এই ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতা- ধর্মাহ্ধতা-ফ্যাসিবাদ বিস্তারের, সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিরে তোলার 
মরীয়া প্রয়াস যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করতেই হবে। এই সম্পর্কে যে উপায়গুলি অবলম্বন 
করা যেতে পারে, সেগুলি হলো-_ (১) সর্বাগ্রে হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অপরিচয়ের বাধা দূর করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন অপরিচয়ই সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি 
করে। (২) বি.জে.পি. ও সঙ্ঘ পরিবারের সকল প্রকার অপপ্রচার ও মিথ্যা বিবরণের মুখোশ 
উন্মোচিত করতে হবে তীব্র পালটা প্রচারের দ্বারা। এরজন্য সকল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক 
সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। প্রচার-পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ঘটাতে হবে ও নতুন 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। (৩) শিক্ষা ও জ্ঞানই পারে মনের সকল কুসংস্কার ও অবচেতন 
সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে তুলতে । তাই সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে এবং বিজ্ঞানচর্চায় 
সবথেকে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন । (8) ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির উচিত তাদের সদস্য ও 


"= কর্মীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক প্রচারের ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় 


শিক্ষিত সুসংগঠিত কর্মী বাহিনীই কেবলমাত্র পারে আজকের বিপদ প্রতিহত করতে । (৫) 
বহুক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাকে সংগঠিত করে। এরজন্য 
মুসলিম সমাজেরও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আজ আর শুধু মক্তব-মাদ্রাসার বাধাধরা 
ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় হয়ে উঠতে 
হবে পারঙ্গম। মুসলমান সমাজে ঘটাতে হবে যুগপোযোগী আর এক রেনেশাস। ধর্ম-বর্ণ-জাতি 
নির্বিশেষে একমাত্র আধুনিক তরুণ-তরুণীরাই পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও প্রাচীন কুসংস্কার ও 
কুপ্রথাকে দেশের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে। শুধু সরকার বদলালেই হবে না, 
প্রয়োজন ভারতীয় ফ্যাসিবাদের প্রাণভোমরা সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে দেশবাসীর মন 
থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা। (৬) সর্বোপরি মানুষের অর্থনৈতিক সংকটের অবসানের জন্য 
গড়ে তোলা প্রয়োজন শ্রেণী আন্দোলন। সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত বেকারী দূর করার 
কর্মসূচীতে । একমাত্র শ্রমজীবী শ্রেণীর এঁক্যই পারে সাম্প্রদায়িকতার মতন দুষ্ট ব্যাধি নির্মূল 


" করতে। এই কাজগুলি করা আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর অবশ্য করণীয় হয়ে উঠেছে। 
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ওহ ভিন-্খকুছ্হ্্ ও 















বিদ্যা মুন্সী নন্দিতা ঘোষ 
বেলা দত্তগুপ্ত মৌ ভট্টাচার্য 
কনক মুখোপাধ্যায় ঈশিতা মুখোপাধ্যায় 
মৃণালিনী দাশগুপ্ত 
গীতা সেনগুপ্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অপরাজিন্তা গো্ী ভবতোষ রায় | 
শ্যামলী শুপ্ত অমিতাভ চন্দ Ey 
আতব্রেয়ী আলম সুস্াত দাশ 
শতরূপা সান্যাল পবিত্র পাল 
বন্দনা দে সরোজমোহন মিত্র 
| প্রমুখ 
আবো থাকছে গল্প. কবিতা, গ্রশ্ছ আলোচনা, বিবিধ ফিচার ইত্যাদি 
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রাজারহাট-শোপালপুর পৌরসভা 


রখুনাখপুর--কলকাতা-৭০০ ০৫৯ 


এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।” 
- রবীন্দ্রনাথ 


“জানিস্‌ নাকি ধর্ম সে যে 
বর্ম-সম সহনশীল 

তাকে কি ভাই ভাঙ্গতে পারে 
ছোঁওয়া-স্ুুই ছোট্ট ঢিল? 
যাক্‌না সে জাত জাহান্নামে 


__ কাজী নজরুল ইস্লাম 
»ঘ বিশ্বকবি ও বিদ্রোহীকবির এই মর্মবাণীই আমাদের পাথেয় % 


চুপতি সেনগুপ্ত তাপস চট্টোপাধ্যায় 


Regd. No. R N. 24573472 *1"ন*এ জানুয়ায়ী-জুন ২০০২ 


অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসের 
ks Bsns bsnl atin on bss i Ltd 





সুস্সাত দাশ 


ও পনিবেশিক আনলে এই এতিহাসিক কৃষক আল (১৯৪৬-৩৭) বিষে বাংলাইনতাজী উর 


নেতৃত্বের মেজাজ ও চরিত্র ছিল কেমন? কেন শেষ পর্যন্ত সাহাজ্যবাদ-বিরোহী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
একে সংগুক্ত করা শেল ন্য? পরাজজের উৎস এবং এই অসমাপ্ত আংস্দাম্মনের প্রকৃত তাৎপর্য কোথ্দ্রর? 
পাঁচ শতারথিক 'ইংরাজী-বাংল্াা গ্রন্থ, শৰেষশা-নিৰন্ধ, আলোচনা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দলিল এবং 


ডু Ul 


নক্ষত্র প্রকাশন 
কলকাতা 


প্রাপ্তিস্থান £ ন্যাশনাল বুক শএ্রজেলী, বুক মার্ক, মনীষা, সারম্বত, দে'জ, ক্রাস্তিক। 


সম্পাদক বীরেন্র বসু কর্তৃক পি-119 সি. আই, টি. রোড, কলকাতা-10 থেকে শ্রকাশিত। 
ইন্টারন্যাশনাল শ্রিশ্টিং 60. হরি ঘোষ স্রিট, কলকাভা- 6 খেকে যুষ্রিত। 
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